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জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১: স্মার্ট বাাংলাদেদির পথদরখা বনাম অশিিাবকদের উৎকন্ঠা ও বাস্তবতা 

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ ও স্মার্ট বাাংলাদেি 
বতটমান সরকার ২০৪১ সাদলর মদযে স্মার্ট বাাংলাদেি গড়ার প্রতেয় বেক্ত কদর তার গশতপথ ঘ াষণা 
কদরদেন। স্মার্ট বাাংলাদেি বলদত ঘবাঝায় প্রযুশক্তশনিটর শনমটল ও স্বচ্ছ তথা নাগশরক হয়রাশনশবহীন একশর্ 
রাষ্ট্র শবশনমটাণ প্রশক্রয়া, ঘযখাদন ঘিাগাশিোড়া স্বািাশবকিাদব প্রদতেক নাগশরক অশযকাদরর শনশ্চয়তা পাদব 
এবাং কতটবে পালদনর সুবণট এক সুদযাগ সৃশি হদব। ঘসই স্মার্ট বাাংলাদেদির রূপদরখাদক চার িাদগ িাগ 
কদর িশবষেৎ কমটপশরকল্পনা হাদত শনদয়দে ঘেিরত্ন ঘিখ হাশসনার ঘনতৃত্বাযীন আওয়ামী লীগ সরকার। 
স্মার্ট শসশর্দজন, স্মার্ট ইকদনাশম, স্মার্ট গিনটদমন্ট ও স্মার্ট ঘসাসাইশর্-এই প্রতেয়গুদলার সশিক বাস্তবায়দনর 
মাযেদমই স্মার্ট বাাংলাদেি শথওশরদক বাস্তদব রূপায়ণ করা সম্ভব। উপদরাক্ত প্রতেয়গুদলার সারমমট হদলা- 

স্মার্ট শসশর্দজন: ঘেদির প্রদতেক নাগশরক প্রযুশক্ত বেবহাদর েক্ষ হদব; 
স্মার্ট ইকদনাশম: অথটনীশতর সব কাযটক্রম তারা প্রযুশক্ত বেবহার দ্বারা পশরচালনা করদব; 
স্মার্ট গিনটদমন্ট:স্মার্ট গিনটোন্স বলদত ঘবাঝায় সহজ, জবাবশেশহমূলক, প্রশতশক্রয়ািীল এবাং স্বচ্ছ িাসন। 
এদক্ষদে আইশসশর্ বেবহাদরর মাযেদম সরকাদরর নীশত-শনযটারণ, পশরযান ইতোশে প্রযুশক্তর মাযেদম 
প্রশক্রয়াকরণসহ একশর্ বেবহারবান্ধব সরকাদরর রূপদরখাদক ঘবাঝায়।স্মার্ট ঘসাসাইশর্:সমাদজ মানুষ তাদের 
দেনশিন জীবনাচার প্রযুশক্তর ওপর শনিটর কদরই পার করদত সক্ষম হদব এবাং তারা তাদতই অিেস্ত হদব। 
স্মার্ট বাাংলাদেি গড়ার চারশর্ ঘমৌশলক উপাোন স্মার্ট শসশর্দজন, স্মার্ট ইকদনাশম, স্মার্ট গিনটদমন্ট ও স্মার্ট 
ঘসাসাইশর্ গড়ার জনে প্রদয়াজন স্মার্ট প্রজন্ম। একশর্ আযুশনক, প্রযুশক্ত শনিটর, সুখী, অশিদযাজদন সক্ষম 
শবি^নাগশরক গড়ার জনে এ প্রজন্মদক দতশর করদত প্রদয়াজন শিক্ষার আযুশনকায়ন। এজনেই সরকার 
জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়ন কদরদে ঘযশর্ ২০৪১ সাদলর মদযে স্মার্ট বাাংলাদেি গড়ার কাদজ মূল 
হাশতয়ার শহদসদব বেবহার করা হদব। এোড়াও সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদির সাংশবযাদন বশণটত শিক্ষা 
সাংক্রাি যারা যথাযথিাদব বাস্তবায়দনর উদেোগ শনদয়দে। সাংশবযাদনর ১৭ নাং অনুদচ্ছদে বলা হদয়দে-‘১৭। 
রাষ্ট্র। 

(ক) একই পদ্ধশতর গণমুখী ও সবটজনীন শিক্ষাবেবস্থা প্রশতষ্ঠার জনে এবাং আইদনর দ্বারা শনযটাশরত স্তর 
পযটি সকল বালক-বাশলকাদক অববতশনক ও বাযেতামূলক শিক্ষাোদনর জনে, (খ) সমাদজর প্রদয়াজদনর 
সশহত শিক্ষাদক সঙ্গশতপূণট কশরবার জনে এবাং ঘসই প্রদয়াজন শসদ্ধ কশরবার উদেদিে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
ও সশেচ্ছাপ্রদণাশেত নাগশরক সৃশির জনে, (গ) আইদনর দ্বারা শনযটাশরত সমদয়র মদযে শনরক্ষরতা েূর 
কশরবার জনে কাযটকর বেবস্থা গ্রহণ কশরদবন।’ 
 
‘সমাদজর প্রদয়াজদনর সশহত শিক্ষাদক সঙ্গশতপূণট কশরবার জনে এবাং ঘসই প্রদয়াজন শসদ্ধ কশরবার উদেদিে 
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যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশেচ্ছাপ্রদণাশেত নাগশরক সৃশির জনে’-ই সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়ন, 
শবস্তরণ ও বাস্তবায়দনর উদেোগ শনদয়দে। 
 
শিক্ষাক্রদমর যারণা 
আক্ষশরক অদথট যাই ঘহাক না ঘকন শিক্ষাক্রম িব্দশর্ শবশিন্ন সমদয় শবশিন্ন অদথট বেবহৃত হদয়দে এবাং 
যুদগর পশরবতটদনর যারাবাশহকতায় শিক্ষাক্রদমর যারণা ক্রমাগত শববটশতত হদচ্ছ। তাই শিক্ষাক্রদমর 
সবটজনস্বীকৃত ঘকান একক সাংজ্ঞা বা যারণার উদ্ভব হয় শন। প্রাচীনকাদল মানুদষর ঘবেঁদচ থাকার েক্ষতা 
অজটনই শেল শিক্ষার প্রশতপােে শবষয়। ফদল তখনকার অনানুষ্ঠাশনকিাদব শিক্ষাক্রদমর যারণা বাস্তবরূপ 
ঘপদত থাদক এবাং স্কর্লোদে সপ্তেি িতাব্দীদত তা প্রচশলত শেল। পরবতটীদত ১৮২০ শিস্টাব্দ ঘথদক 
আদমশরকায় শিক্ষাক্রদমর বোপক বেবহার লক্ষে করা যায়। ঘস সময় যুক্তরাদষ্ট্র শিক্ষাক্রম বলদত  course 
of study কতগুদলা পািেশবষয়দক বুঝাত, যা অনুসরণ কদর শিক্ষক ঘেশণদত পািোন করদতন। ঘস সময় 
শিক্ষাক্রদমর মূল ঘফাকাস শেল শিশুর মানশসক এবাং জ্ঞাদনর শবকাি। এজনে শিক্ষাক্রদম বাংিানুক্রশমক 
সুসাংবদ্ধ জ্ঞান ও মানশসক িৃঙ্খলা অজটদনর উপর গুরুত্ব ঘেওয়া হত। প্রাচীনপন্থী শিক্ষাশবেদেরও যারণা 
শেল, শিশুর সুষু্ঠ মানশসক শবকাি  র্াদত হদল সু্কদল শিক্ষাক্রদম কতগুদলা অপশরহাযট শবষয় অিিূটক্ত করদত 
হদব। এগুদলা হদলা মাতৃিাষা,গশণত, শবজ্ঞান, ইশতহাস, েিটন, পশশ্চমা ও ঘেিীয় িাবযারার শবষয়। ফদল 
ঘস সময় শিক্ষাক্রদম শবষয়গুদলা গুরুদত্বর সাদথ অিিূক্তট করা হদতা। 
 
১৯৩০ শিস্টাদব্দর পর ঘথদক শিক্ষাক্রদমর প্রাচীন ও সাংকীণট যারণার পশরবতটন হদয় আযুশনক যারণার 
বোপক শবসৃ্তশত  দর্। এসময় শিক্ষাক্রম বলদত সু্কল কতৃটক পশরচাশলত সকল শিখন অশিজ্ঞতার সমশিদক 
বুঝাদনা হদতা। এ প্রসদঙ্গ ১৯৩৫ শিস্টাদব্দ কোসওদয়ল ও কোম্পদবল (Caswell and Combell) 
শিক্ষাক্রদমর পুরাতন যারণার অবসান  শর্দয় একশর্ নতুন যারণা ‘শিক্ষাক্রম হল শিক্ষদকর পশরচালনায় 
শিক্ষাথটীর অশজটত সকল অশিজ্ঞতা’ প্রস্তাব কদরন। ঘস সমদয়র অনোনে শিক্ষাক্রম শবদিষজ্ঞগণও (Smith 
et.al, ১৯৫৭ এবাং  Korr, ১৯৬৮) শিক্ষাক্রদমর এ যারণাদক সমথটন কদরন। এিাদব শিক্ষাক্রম তার 
সাংকীণট যারণার গশে পার হদয় বোপক অদথট বেবহৃত হদত শুরু কদর এবাং শিক্ষাক্রম ঘকবলমাে 
পািেশবষদয়র পশরবদতট সু্কদলর শনয়শন্ত্রত সকল শিখন-অশিজ্ঞতার সমশিরূদপ পশরগশণত হদত থাদক। শকন্তু 
তারপরও প্রশ্ন ঘথদক যায় সু্কল কতৃটক ঘকান ঘকান অশিজ্ঞতা প্রোন করা হদব? শিক্ষাথটী ও বৃহত্তর সমাজ 
সু্কদলর কাদে ঘকান অশিজ্ঞতাগুদলা প্রতোিা কদর? তাোড়া সু্কল কতৃটক প্রেত্ত অশিজ্ঞতারগুদলার মদযে 
ঘকানগুদলা কাশিক্ষত বা অনাকাশিক্ষত তা শিক্ষাক্রদমর এই বোপক যারণা ঘথদক ঘবাঝা সম্ভব নয়। তাই 
শিক্ষাক্রম শবদিষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রদমর আরও সুস্পি ও গ্রহণদযাগে যারণার অনুসন্ধান করদত থাদকন। 
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১৯৪৯ শিস্টাদব্দ শিক্ষাক্রম শবদিষজ্ঞ রাফ র্াইলার কতৃটক প্রেত্ত যারণায় শিক্ষাক্রম সম্পশকটত এ সমসোর 
শকেুর্া সমাযান পাওয়া যায়। শতশন প্রথম বদলন- শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার লক্ষে অজটদনর জনে সু্কল কতৃটক 
পশরকশল্পত ও পশরচাশলত শিক্ষাথটীর সকল শিখন অশিজ্ঞতা। এদত ঘেখা যায় শতশন শিক্ষাক্রমদক সু্কল 
পশরচাশলত সকল কমটকাদের উদেিেশিশত্তক ও পশরকশল্পত শিখন অশিজ্ঞতা করার উপর ঘজার শেদয়দেন। 
এোড়া ১৯৫০ শিস্টাদব্দর মাঝামাশঝ শিক্ষাথটীর জীবদন সু্কদলর প্রিাব প্রকর্রূদপ ঘেখা যায়। ফদল এ সময় 
শিক্ষাক্রদমর যারণা পশরমাজটন ও পশরবতটদনর বোপাদর আদমশরকায় ঘবি শকেু শিক্ষামূলক প্রদজক্ট গ্রহণ 
করা হয় যার পশরদপ্রশক্ষদত অদনক শিক্ষাশবে শিক্ষাক্রমদক ‘শনদেটিনামূলক পশরকল্পনা’(Instructional 
plan) শহদসদব সাংজ্ঞাশয়ত কদরন।  
শনদচ কদয়কজন মনীষীর উদৃ্ধশত তুদল যরা হদলা যার দ্বারা শিক্ষাক্রদমর যারণা বুঝাদত সহায়ক হদব- 
- শহলডা তাবা (১৯৬২):  যুদগর শচিািাবনার অবয়বহীন ফসলই হদলা শিক্ষাক্রম। 
- হুইলার (১৯৬৭): শিক্ষাক্রম হদলা শিক্ষার উদেিে, শিখন অশিজ্ঞতা শনবটাচন, শবষয়বস্তু িনাক্তকরণ, 
শবষয়বস্তু সাংগিন, মূলোয়ন ইতোশের একশর্ বৃত্তাকার গশতিীল কাযটক্রম। 
- মািট এবাং স্টোদফাডট (১৯৮৮): শিক্ষাক্রম হদলা ‘পশরকল্পনা’ ও ‘অশিজ্ঞতার’ পারস্পশরক সম্পকটযুক্ত 
একশর্ ঘসর্ যা শিক্ষাথটীরা শবেোলদয়র দেনশিন কাযটক্রদমর মাযেদম সম্পন্ন কদর। 
শিক্ষাক্রদমর শববতটন এবাং উপশরশিশখত যারণাগুদলা শবদেষদণ ঘেখা যায় শিক্ষাক্রদমর যারণা যুগ যুগ যদর 
শনদনাক্তিাদব শববশতটত হদয়দে। ঘযমন: শিক্ষাক্রম হদচ্ছ:১) বাংিানুক্রশমক সুসাংবদ্ধ জ্ঞান, ২) মানশসক 
িৃঙ্খলা, ৩) সু্কল শনয়শন্ত্রত অশিজ্ঞতা, ৪) পশরকশল্পত শিখন অশিজ্ঞতা, ৫) শিক্ষাোন পশরকল্পনা, ৬) 
শিখনফল, ৭) জ্ঞানমূলক/অনুিূশতমূলক শবষয়বস্তু এবাং প্রশক্রয়া, ৮) প্রযুশক্তগত উৎপােন বেবস্থা ইতোশে। 
এ সকল শেক বোখো কদর Daniel Tanner and Laurel N.Tanner ১৯৮০ শিস্টাদব্দ শিক্ষাক্রদমর 
একশর্ কাযটকর সাংজ্ঞা প্রোদনর ঘচিা কদরন:“Curriculum is that reconstruction of knowledge 
and experience, systematically developed under the auspices of the school (or 
university) to enable the learner to increase his or her control of knowledge and 
experience.” 

ঘকন শিক্ষাক্রম পশরবতটন 
জাতীয় শিক্ষানীশত-২০১০ প্রণয়দনর পর তার শিশত্তদত ২০১২ সাদল জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রবতটন কদর ২০১৩ 
সাল ঘথদক নতুন পািেপুস্তক রচনার মাযেদম ঘেশণকদক্ষ প্রদয়াগ করা হয়। ২০১২ ঘথদক ২০২২ সাল পযটি 
শবগত ১০ বেদর বাাংলাদেদি ও আিজটাশতক অঙ্গদণ নানাদক্ষদে বোপক পশরবতটন  দর্দে। মানুদষর আথট-
সামাশজক অবস্থা ও জীবন-যাপন প্রণালীদত প্রযুশক্তর ঘোেঁয়া ঘলদগদে বোপকিাদব। কমটদক্ষে ও কমটযারার 
পশরবতটদনর ফলশ্রুশতদত এদসদে মদনাজগদত পশরবতটন যার প্রিাব পদড়দে খােোিাসসহ দেনশিন 
আচরদণ। এসকল পশরবতটন দ্রুত বতটমান প্রজদন্মর শনকর্ ঘপৌঁদে ঘেবার সহজ উপায় হদলা শিক্ষাক্রদম 
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পশরবতটন এদন পািেপুস্তদক সাংদযাজন করা। এোড়াও অনাগত ঘপিা সম্পদকট শিক্ষাথটীদের সদচতন ও 
দতশর করা। 
শিক্ষাক্রম পশরবতটদনর জনে শবদবচে শবষয়সমূহ হদলা- 
 শিক্ষাথটীদকশিক ও আনিময় পড়াদিানার পশরদবি সৃশি; 
 শবষয় এবাং পািেপুস্তদকর ঘবাঝা ও চাপ কশমদয় েক্ষতা ও ঘযাগেতায় গুরুত্ব আদরাপ; 
 গিীর শিখন (Deep learning)ও তার প্রদয়াদগ গুরুত্ব প্রোন; 
 মুখস্থ শনিটরতার পশরবদতট অশিজ্ঞতা ও কাযটক্রমশিশত্তক শিখদন অগ্রাশযকার প্রোন; 
 ঘখলাযুলা ও সৃজনিীল কাযটক্রদমর মাযেদম শিখদনর উপর গুরুত্ব প্রোন; 
 শনশেটি শেদনর শিখনকাজ ঘযন শিক্ষা প্রশতষ্ঠাদনই ঘিষ হয় ঘস যরদনর শিখন কাযটক্রম পশরচালনা এবাং 
আনিময় কাদজ সমৃ্পক্ত করার মাযেদম বাশড়র কাদজর চাপ কমাদনা; 
 শনশেটি সমদয় অশজটত পারেশিটতার মূলোয়ন ও সনে প্রাশপ্তর প্রশত গুরুত্ব আদরাপ; 
 জীবন ও জীশবকার সাদথ সম্পশকটত শিক্ষা। 

পশরবতটদনর ঘপ্রক্ষাপর্- 
শিক্ষাক্রমপশরবতটদনর ঘপ্রক্ষাপর্ শহদসদব ঘয সব শবষয়দক আমদল ঘনয়া হদয়দে ঘসগুদলা হদলা- 
 চতুথট শিল্প শবপ্লদবর কারদণ জীবন-জীশবকার দ্রুত পশরবতটন। ঘযখাদন প্রচশলত ঘপিার শতনিাদগর 
েুইিাগ ২০৩০ সাদলর মদযেঅবলুপ্ত হদয় যাদব এবাং ৬৫% শিক্ষাথটী যারা এখন প্রাথশমক শিক্ষায় আদে 
তারা কমটজগদত প্রদবি কদর ঘয কাজ করদব তা এখদনা অজানা। 
 ঘকাশিদডর মদতা মহামারী, স্থানীয় ও দবশি^ক অশিবাসন, েুদযটাগ, জলবায়ু পশরবতটন, সাং াত, প্রযুশক্তর 
দ্রুত প্রসার, জীশবকার পশরবতটন ইতোশে কারদণ ঘিৌদগাশলক ও সামাশজক কািাদমার পশরবতটদনর 
পািাপাশি মানুদষর জীবনযারা ও মদনাসামাশজক জগদত দ্রুত পশরবতটন।  
 এসশডশজর লক্ষেমাো অজটন। 
 স্বদল্পান্নত ঘেি ঘথদক উন্নয়নিীল ঘেদি উত্তরণ এবাং ২০৪১ সাদলর মদযেউন্নত ঘেদি পোপটদনর 
লক্ষেমাো অজটন । 
 প্রাক-প্রাথশমক ঘথদক দ্বােি ঘেশণ পযটি শিক্ষাক্রদমর শনরবশচ্ছন্ন সামঞ্জসেশবযান।  
জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর রূপকল্প (Vision) 
মুশক্তযুদদ্ধর ঘচতনায় উজ্জীশবত ঘেিদপ্রশমক, উৎপােনমুখী, অশিদযাজদন সক্ষম সুখী ও দবশিক নাগশরক 
গদড় ঘতালা। 

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর অশিলক্ষে (Mission) 
রূপকল্প অজটদন প্রদয়াজন সামশগ্রক শিক্ষা বেবস্থাপনায় শকেু দবশিদিের প্রশতফলন। একশর্ কাযটকর 
পশরকল্পনা ও তার সুষু্ঠ বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অজটন শনশশ্চত করদত পাদর। রূপকল্প বাস্তাবয়দনর 
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অশিলক্ষেসমূহ শননরূপ- 
 সকল শিক্ষাথটীর অিশনটশহত সম্ভাবনা শবকাদি কাযটকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন; 
 শিক্ষা প্রশতষ্ঠানদক শিক্ষাথটীর শবকাি ও উৎকদষটর সামাশজক ঘকি শহদসদব গদড় ঘতালা; 
 প্রাশতষ্ঠাশনক পশরদবদির বাইদরও বহুমাশেক শিখদনর সুদযাগ সৃশি ও স্বীকৃশত প্রোন; 
 সাংদবেনিীল, জবাবশেশহতামূলক, একীিূত ও অাংিগ্রহণমূলক শিক্ষাবেবস্থা শনশশ্চতকরণ; 
 শিক্ষাবেবস্থার সকল পযটাদয় োশয়ত্বিীল, স্ব-প্রদণাশেত, েক্ষ ও ঘপিাোর জনিশক্ত শনদয়াগ। 
মূল ঘযাগেতা (Core Competency) 
জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এদযাগেতা বলদত মুশক্তযুদদ্ধর ঘচতনায় উদু্বদ্ধহদয় পশরবতটনিীল ঘপ্রক্ষাপদর্ 
অশিদযাজদনর জনে জ্ঞান, েক্ষতা, মূলেদবায ও েৃশিিশঙ্গর সমন্বদয় অশজটত সক্ষমতাদক বুঝাদনা হদয়দে। এ 
োড়াও সকল স্তদরর শিক্ষাথটীদের অজটদনর জনে ১০শর্ মূল ঘযাগেতা শনযটারণ করা হদয়দে। এগুদলা হদলা- 
১. অদনের মতামত ও অবস্থানদক সম্মান ও অনুযাবন কদর ঘপ্রক্ষাপর্ অনুযায়ী শনদজর িাব, মতামত 
যথাযথ মাযেদম সৃজনিীলিাদব প্রকাি করদত পারা।  
২. ঘযদকাদনা ইসুেদত সূক্ষ্ম শচিার মাযেদম সামশগ্রক শবষয়সমূহ শবদবচনা কদর সকদলর জনে ঘযৌশক্তক ও 
সদবটাচ্চ কলোণকর শসদ্ধাি শনদত পারা। 
৩. শিন্নতা ও দবশচেেদক সম্মান কদর শনজস্ব কৃশি, সাংসৃ্কশত, ইশতহাস ও ঐশতদহের যারক হদয় শনজ ঘেদির 
প্রশত িাদলাবাসা ও শবি^স্ততা প্রেিটনপূবটক শবি^ নাগশরদকর ঘযাগেতা অজটন করা। 
৪. সমসোর প্রদক্ষপণ, দ্রুত অনুযাবন, শবদে¬ষণ, সাংদে¬ষণ এবাং িশবষেৎ তাৎপযট শবদবচনা কদর সকদলর 
অাংিগ্রহদণর মাযেদম ঘযৌশক্তক ও সদবটাচ্চ কলোণকর শসদ্ধাি শনদত ও সমাযান করদত পারা। 
৫. পারস্পাশরক সহদযাশগতা, সম্মান ও সম্প্রীশত বজায় ঘরদখ িাশিপূণট সহাবস্থাদনর মাযেদম পশরবতটনিীল 
পৃশথবীদত শনদজদক মাশনদয় শনদত পারা এবাং পরবতটী প্রজদন্মর জনে শনরাপে বাসদযাগে পৃশথবী দতশরদত 
িূশমকা রাখদত পারা। 
৬. নতুন েৃশিদকাণ, যারণা, েৃশিিশঙ্গ প্রদয়াদগর মাযেদম নতুনপথ, ঘকৌিল ও সম্ভাবনা সৃশি কদর 
দিশল্পকিাদব তা উপস্থাপন এবাং জাতীয় ও শবি^কলোদণ িূশমকা রাখদত পারা। 
৭. শনদজর িারীশরক-মানশসক স্বাস্থে বেবস্থাপনার োশয়ত্ব শনদয় শনজ অবস্থান ও িূশমকা ঘজদন ঝুেঁশকহীন 
শনরাপে ও গ্রহণদযাগে বেশক্তগত, পাশরবাশরক, সামাশজক, রাষ্ট্রীয়,দবশি^ক সম্পকট ও ঘযাগাদযাগ দতশর 
করদত ও বজায় রাখদত পারা। 
৮. প্রশতশনয়ত পশরবতটনিীল পৃশথবীদত ঝুেঁশক ঘমাকাদবলা এবাং মানশবক মযটাো অকু্ষণ্ন ঘরদখ শনরাপে ও 
সুরশক্ষত জীবন ও জীশবকার জনে শনদজদক প্রস্তুত রাখদত পারা। 
৯. পশরবতটনিীল পৃশথবীদত দেনশিন উদূ্ভত সমসো গাশণশতক, দবজ্ঞাশনক ও প্রযুশক্তগত েক্ষতা বেবহার কদর 
সমাযান করদত পারা। 
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১০. যমটীয় অনুিাসন, সততা ও দনশতক গুণাবশল অজটন এবাং শুদ্ধাচার অনুিীলদনর মাযেদম প্রকৃশত ও 
মানব-কলোদণ শনদজদক শনদয়াশজত করদত পারা। 

পূবটতন ও বতটমান শিক্ষাক্রদমর ঘমৌল পাথটকে 
প্রচশলত ও পশরবশতটত শিক্ষাক্রদমর মদযে পাথটকে শবদবচনায় শনদল ঘেখা যায় এখাদন মতবাে, েিটন, শিখন-
ঘিখাদনা পদ্ধশত ও ঘকৌিদল বোপক পশরবতটন আনা হদয়দে। এ োড়াও বড় পশরবতটন আনা হদয়দে 
মূলোয়দন। শিক্ষাথটীদের শিখন অজটন পূদবটও নোয় কাগজ-কলদম আনুষ্ঠাশনকিাদব মূলোয়ন না কদর তার 
অশিজ্ঞতা, আচরণ, কমটেক্ষতা ইতোশেও মাযেদম করা হদব। এদক্ষদে গাশণশতক নম্বর না শেদয় জোশমশতক 
প্রতীক (চতুটিুজ, বৃত্ত, শেিূজ)প্রোন করা হদব। বাৎসশরক ফলাফদলর শিশত্তদত ঘরাল নাং না শেদয় একশর্ 
ইউশনক আইশড নাং ঘেয়া ঘযর্া একশর্ শনশেটি স্তর পযটি বলবৎ থাকদব।  
শনদচর ঘর্শবদল েক আকাদর পূবটতন ও বতটমান শিক্ষাক্রদমর প্রযান পাথটকে ঘেখাদনা হদলা- 
  

 
শিখন-ঘিখাদনা ঘকৌিল 
শিক্ষাোন প্রশক্রয়ায় শুযু শিক্ষক-শিক্ষাথটীর নয়, আদরা অদনদক জশড়ত থাদকন। শিক্ষাোন প্রশক্রয়ায় জশড়ত 
পক্ষগুদলা হদলা- শিক্ষা প্রশতষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষাথটী, অশবিাবক, শিক্ষা প্রিাসন, শিক্ষাক্রম, পািেপুস্তক, 
পাদির পশরদবি ইতোশে। শিক্ষা কাযটক্রম এখন আর ঘেশণকদক্ষর মদযে সীমাবদ্ধ ঘনই, শবষয়বস্তুর 
চাশহোনুযায়ী প্রতেক্ষ অশিজ্ঞতা অজটদনর জনে শিক্ষাথটীদের শনদয় শবেোলদয়র বাইদরও ঘযদত হদব। 
শিক্ষাোন পদ্ধশতর দবজ্ঞাশনক নাম হদলা ঘপডাদগাশজ যা সম্পদকট প্রদতেক শিক্ষদকর পযটাপ্ত জ্ঞান থাকদত 
হদব। একজন ঘপডাদগাশজদস্টর আযুশনক শিখন-ঘিখাদনা েক্ষতা ও ঘকৌিলসমূহ আয়ত্ব করদত হদব এবাং 
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ঘসগুদলা সফলিাদব ঘেশণকদক্ষ প্রদয়াদগর সামথটে থাকদত হদব। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এ শিখন-ঘিখাদনা 
ঘকৌিদলর ঘয শেকগুদলার প্রশত আদলাকপাত করা হদয়দে তা হদলা- 
 ঘপ্রক্ষাপর্শিশত্তক এবাং অশিজ্ঞতাশিশত্তক।  
 হাদত কলদম শিখন, প্রকল্প এবাং সমসোশিশত্তক শিখন, সহদযাশগতামূলক শিখন, অনুসন্ধানশিশত্তক শিখন, 
স্ব-প্রদণাশেত শিখদনর সাংশমেণ। 
 অনলাইন ও শমে শিখন।  
 শিক্ষক সহায়তাকারী এবাং শিক্ষাথটী সশক্রয় অাংিগ্রহণকারী। 
 শিখন প্রশক্রয়ায় শবষয়সাংশি¬ি ঘকাদনা বাস্তব জীবনযমটী সমসো শনযটারণ কদর তা সমাযাদনর উপায় 
শনযটারণ এবাং তা প্রদয়াদগর অশিজ্ঞতা লাদির মাযেদম শিক্ষাথটীর শিখন শনশশ্চতকরণ।  
 শিখন পশরদবি সহায়তামূলক, একীিূত, অিিুটশক্তমূলক এবাং শিক্ষাথটীদের মদযে আগ্রহ ও উেীপনা 
সৃশিকারী।  
 শিখন পশরদবি শিক্ষাথটীদকশিক, গণতাশন্ত্রক ও সহদযাশগতামূলক। 

নতুন শিক্ষাক্রদম মূলোয়ন ও ইনকু্লিন 
ঘকাদনা শবষদয়র শিখন উদেিে শিক্ষাথটীরা কতরু্কু আয়ত্ত করদত ঘপদরদে তা শনরূপদণর জনে 
শনরবশচ্ছন্নিাদব শিক্ষাথটী স¤পশকটত তথে সাংগ্রহ, শবচার-শবদেষদণর পর প্রাপ্ত ফলাফদলর শিশত্তদত শসদ্ধাি 
গ্রহদণর প্রশক্রয়াই মূলোয়ন বা ঊাযষেঁযঃরড়হ।নতুন শিক্ষাক্রদম মূলোয়নদক কাযটকরিাদব বাস্তবায়দনর 
উদেোগ শনদয়দে সরকার। এ জনে ঘয সকল শসদ্ধাি গ্রহণ করা হদয়দে তা হদলা- 
- মূলোয়নদক ঘকবল শিক্ষাথটীর শিখন মূলোয়দনর মদযে সীমাবদ্ধ না ঘরদখ পুদরা শিক্ষা বেবস্থার কাযটকাশরতা 
মূলোয়ন, শিখন পশরদবদির মূলোয়ন ও ঘসই সদঙ্গ শিক্ষাথটীর শিখদনর মূলোয়দনরওপর ঘজার ঘেওয়া 
হদয়দে।  
-  সকল যরদনর শিখন মূলোয়দনর শিশত্ত হদব ঘযাগেতা এবাং পারেশিটতা। 
-  শিক্ষাক্রদম বহুমাশেক মূলোয়দনর ঘয সকল শবষয় অনুসরণ করা হদব ঘসগুদলা হদলা- 
 ঘযাগেতার মূলোয়ন শনশশ্চতকরণ; 
 শিখদনর জনে শিখনকালীন মূলোয়দনর ওপর গুরুত্ব আদরাপ; 
 স্ব-মূলোয়ন, সতীথট মূলোয়ন, মূলোয়দন অশিিাবক ও সমাদজর সমৃ্পক্ততার ওপর গুরুত্ব আদরাপ; 
 মুখস্থশনিটর সামশিক মূলোয়ন হ্রাস; 
 শিখন অগ্রগশত মূলোয়দনর যারাবাশহক ঘরকডট সাংরক্ষণ ও বেবস্থাপনা। 
শিক্ষাক্রদম ইনকু্লিন 
 শিখদন শিশুর মদযে সমসো না খুেঁদজ, শিক্ষা বেবস্থার ঘকান যরদনর েুবটলতার জদনে শিক্ষাথটী শিখদত 
পারদে না তা শচশিত করা; 
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 শিক্ষাথটীর মাদঝ সমসো ঘখােঁজার পশরবদতট শিক্ষাবেবস্থা ও কািাদমার প্রশতবন্ধকতাদক িনাক্ত ও 
েূরীকরদণর উদেোগ গ্রহণ; 
 ঘজোর, যমট-বণট, প্রশতবশন্ধতা, সামাশজক ও ঘিৌদগাশলক অবস্থান শবদবচনায় শনদয় শিশুর সামথটে, চাশহো 
ও দবশিদিের দবশচেেময়তা প্রসু্ফশর্ত করার উদেোগদনওয়া; 
 শিক্ষাক্রদম নমনীয়তার মাযেদম শিন্নিাদব সমথট (Differently abled) শিশু ও তৃতীয় শলঙ্গ ও অশত 
ঘমযাবী শিশুদের শিখন-চাশহো, সক্ষমতা ও দবশিিেদক শবদবচনায় শনদয় শবদিষ উদেোগদনওয়া। 

 
শিক্ষাক্রম রূপদরখায় প্রস্তাশবত মূল পশরবতটনসমূহ 
 সাপ্তাশহক েুশর্ েুই শেন প্রবতটন; 
 ১০ম ঘেশণ পযটি সকদলর জনে ১০শর্ শবষয় (প্রচশলত মানশবক, শবজ্ঞান ও বেবসায় শিক্ষা শবিাগ 
থাকদব না); 
 অশিজ্ঞতাশিশত্তক শিখন কাযটক্রম শবেোলয়, পশরবার ও সামাশজক পশরসদর অনুিীলন; 
 শিখনকালীন মূলোয়ন; 
 শিখনকালীন ও সামশিক মূলোয়দনর সমন্বদয় েিম ঘেশণ ঘিদষ মাযেশমক সমাপনী মূলোয়ন; 
 পরীক্ষার চাপ কমাদনার জনে একােি ঘেশণর শিক্ষাক্রদমর শিশত্তদত একােি ঘেশণ ঘিদষ এবাং দ্বােি 
ঘেশণর শিক্ষাক্রদমর শিশত্তদত দ্বােি ঘেশণ ঘিদষ উচ্চমাযেশমক সমাপনী মূলোয়ন; 
 ৯ম ও ১০ম ঘেশণদত প্রদতেক শিক্ষাথটীর জনে কৃশষ, ঘসবা বা শিল্প খাদতর একশর্ অকুদপিদনর ওপর 
ঘপিাোশর েক্ষতা অজটন বাযেতামূলক; 

স্মার্ট বাাংলাদেদির পথদরখা: জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ বাস্তবায়দনর উপায় 
জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ কীিাদব বাস্তবাশয়ত হদব তা এর রূপদরখায় স্পি কদর বণটনা করা হদয়দে। 
২০৪১ সাদল স্মার্ট বাাংলাদেি গড়দত হদল এশর্ যথাযথিাদব বাস্তবায়ন করদত হদব। এজনে যা করদত হদব 
তা হদলা- 
১। সাংশেিদেরজাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর রূপদরখা িালিাদব পদড়এর অিশনটশহত তাৎপযট অনুযাবন 
করা; 
২। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর রূপকল্প-‘মুশক্তযুদদ্ধর ঘচতনায় উজ্জীশবত ঘেিদপ্রশমক, উৎপােনমুখী, 
অশিদযাজদন সক্ষম সুখী ও দবশিক নাগশরক গদড় ঘতালা’ মদমট মদমট উপলশি করা; 
৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর েিটন িাদলািাদব বুঝদত পারা; 
৪। পশরবতটনিীল ঘপ্রক্ষাপদর্ অশিদযাজদনর জনেজ্ঞান, েক্ষতা, মূলেবায ও েৃশিিশঙ্গর সমন্বদয় অশজটত 
সক্ষমতা অজটন করা। এ জনেবেশক্তগতপ্রদচষ্ঠা থাকা; 
৫। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর ১০শর্ ঘকার কশম্পদর্শন্স বারবার পদড় শনদজ/েলগতিাদব বাস্তবায়দনর 
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সমসোশচশিত কদর তা বেশক্তগত/েলগত/প্রশতষ্ঠানগতিাদব সমাযাদনর কাযটকর বেবস্থা ঘনওয়া।  
৬। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর বাস্তবায়ন প্রশক্রয়ায় অশিিাবকদের যুক্ত কদর তাদের সহদযাশগতা 
ঘনওয়া।  
৭। সরকার প্রেত্ত সবটদিষ মূলোয়ন েশলল সাংগ্রহ কদর ঘসশর্ অনুসরণ কদর বাস্তবায়দনর কাযটকর উদেোগ 
ঘনওয়া। 

সমদয়র সাদথ তাল শমশলদয় চলদত হদল পশরবতটন অবিেম্ভাবী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদির সাংশবযাদনর 
শনদেটিনা‘সমাদজর প্রদয়াজদনর সশহত শিক্ষাদক সঙ্গশতপূণট কশরবার জনে এবাং ঘসই প্রদয়াজন শসদ্ধ কশরবার 
উদেদিে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশেচ্ছাপ্রদণাশেত নাগশরক সৃশির জনে’ এ পশরবতটন অপশরহাযট। তদব 
পশরবতটদন শুযু ঘেি নয়-শবি^পশরমণ্ডল শবদবচনায় শনদত হদব। যুদগাপদযাগী ও সবটজন গ্রহণদযাগে একশর্ 
শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সহজ কাজ নয়। প্রস্তাশবত কাশরকুলাম এবাং তার আদলাদক শলশখত পািেপুস্তদক ঘকান 
অসঙ্গশত থাকদল তা সাংদিাযন কদর সামদন এশগদয় ঘযদত হদব। 
২০৪১ সাদলর মদযে স্মার্ট বাাংলাদেি গড়দত এবাং তারও আদগ ২০৩০ সাদলর মদযে এসশডশজর লক্ষেমাো 
অজটন করদত হদল জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ হদব আমাদের পথদরখা যার মাযেদম আমরা ঘপৌঁদে 
যাদবাকাশিক্ষত লদক্ষে। 

অশিিাবকদের উৎকন্ঠা ও বাস্তবতা    
বাাংলাদেদির একজন জনশপ্রয় ঘলখক ডা. লুৎফর রহমাদনর কদয়কশর্ আদলাশচত মহৎ জীবন, উন্নত 
জীবন। ঘসখাদন শতশন শলদখদেন, ‘ঘকাদনা ঘেদল যশে বদল ঘস বাজাদর যায়শন, বা বাজার কদরশন শকাংবা 
ঘকাদনা ঘমদয় যশে বদল ঘস রান্না  দর যায়শন ও রান্না কদরশন, তাহদল তারা েুজনই অপোথট। ঘকাদনা কাজ 
না পারার ঘিতদর ঘকাদনা ঘগৌরব ঘনই, ঘগৌরব পারার ঘিতদরই।’ 
বাাংলাদেদির প্রচশলত শিক্ষা বেবস্থায় জ্ঞান শনিটর শিক্ষাক্রম অনুিীলন করা হদচ্ছ। এর মাযেদম শিক্ষাথটীরা 
কাশঙ্খত জ্ঞান লাি করদলও েক্ষতা অজটদন বেথট হদয়দে। তারা সবই ‘জাদন’ শকন্তু ‘করদত পাদর না’। 
এখন সময়র্া হদচ্ছ পারার (doing)- শুযু জানার নয় (not knowing)। 
অশিিাবকগণ তাদের সিানদের িশবষদতর বোপাদর উশদ্বগ্ন হদবন এর্া খুবই স্বািাশবক। শকন্তু শবদক্ষাি-
প্রশতবাদের আদগ তাদের পুদরা কাশরকুলাম এবাং তার আদলাদক শলশখত পািেপুস্তক, অনুসন্ধানী বই, শিক্ষক 
সহাশয়কা ও মূলোয়ন শনদেটিনা পদড় ঘেখদত হদব। ঘকাদনা আপশত্ত থাকদল তা সরকারদক জানাদনার 
সুদযাগ রদয়দে। কারণ, বতটমান শিক্ষাক্রম সাংশেি সকল প্রকািনাই ‘পরীক্ষণমূলক সাংস্করণ’ অথটাৎ 
একগুদলা চূড়াি নয়। এখাদন জনগণ বা শবজ্ঞজদনর পরামিট শনদয় বইগুদলার সাংদযাজন-শবদয়াজন কদর 
সম্পােনার কাজশর্ কদর একশর্ পশরপূণটরূপ ঘেওয়ার সুদযাগ রদয়দে। 
‘সু্কদল শুযু আলুিতটা, শডম িাজা আর িাত রান্না করা ঘিখাদনা হয়, এগুদলা শিদখ কী করদব আমাদের 
বাচ্চারা?’ এমন অশিদযাগ অশিিাবকদের। আমার শবনয়ী শজজ্ঞাসা তাদের কাদে, ঘকাদনা শকেু 
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বাস্তাবকিাদব ঘিখা কী অনোয়? শসচুদয়িন বদল শেদব ঘস আলুিতটা, শডম িাজা আর িাত রান্না করদব কী 
করদব না। 
উচ্চ শিক্ষা বা কদমটাপলদক্ষ বতটমাদন হাজার হাজার ঘেদলদমদয় শবদেদি যাদচ্ছ, ঘসখাদন যাওয়ার পর 
তাদের শনতে প্রদয়াজনীয় কাজ ঘক করদব। আদমশরকা বা ইউদরাদপ কাদজর জনে  ন্টা শহদসদব মজুরী 
পাওয়া যায় এবাং অশযকাাংি ঘক্ষদে তা সমান। এখন তাদক যশে কাদজর জনে সাহাযেকারী বা বুয়া রাখদত 
হয় তাহদল কাদজর বুয়ার মজুরী ও শনজ ঘরাজগার সমান হদল জীবন কীিাদব চলদব? অতএব শনদজর 
কাজ শনদজদকই করদত হদব আর এ শিক্ষাই ঘেওয়া হদচ্ছ শিক্ষা প্রশতষ্ঠাদন পশরবশতটত শিক্ষাক্রদম। তাহদল 
হাদতর কাজ ঘিখাদত সমসো ঘকাথায়? 
এ প্রসদঙ্গ শনদজর শকেু বেশক্তগত অশিজ্ঞতা ঘিয়ার করদত চাই। ২০০৯-২০১০ সমদয় সরকাশর একশর্ 
প্রকদল্পর মাযেদম নানা পরীক্ষায় উত্তীণট হদয় শফশলপাইদনর প্রখোত শড লা সাদি শবি^শবেোলদয় যাই মাস্টার 
অব এডুদকিন শডশগ্র অজটন করদত। আমাদের একজন শিক্ষক একশর্ ঘকাসট পড়াদতন এবাং ঘসখাদন ৪ 
শেন শেল মুদখামুশখ ক্লাস ও ২ শেন অনলাইদন। ঘকাদনা পরীক্ষা ঘনই। মূলোয়দনর নম্বর শেল এরকম: 
উপশস্থশত ২৫%, ক্লাস পারফরদমন্স ২৫%  এবাং এসোইনদমন্ট ৫০%, ঘমার্ ১০০%। এসোইনদসন্ট ঘলখার 
২শর্ িতট শেল- ১. নূনেতম ১০ শর্ ঘরফাদরন্স থাকদব, ২. প্রকাশিত ঘরফাদরন্স হদব ২০০০ সাদলর পর।িতট 
ঘেদখ প্রথদম খুব আনি লাগদলও পদর বুদঝশে এসোইনদমন্ট ঘলখার িোলা। এসোইনদমন্ট শলখদত শগদয় 
নাওয়া-খাওয়া হারাম, মাথার চুল শেশড় সারাক্ষণ। শকন্তু শডশগ্র অজটন কদর প্রিাশি লাদগ, পরীক্ষা োড়াও 
কীিাদব শবেোজটন করা যায় তা ঘেদখ। 
এই ঘকাদসটর অাংি শহদসদব আমরা শকেু সু্কল পশরেিটন কশর ঘসখাদন ঘেশণশিশত্তক পড়ার ঘচদয় কমটশিশত্তক 
পড়ার প্রসার ঘেদখশে।প্রাথশমক স্তদরর শিক্ষাথটীরা আমাদের ঘকক, নূডলস্ বাশনদয় খাইদয়দে, তারা 
িারীশরক কসরত ঘেশখদয়দে। মোশনলা ঘথদক জাহাদজ ঘসবু দ্বীদপ যাবার পদথ শিক্ষাথটীদের ঘেদখশে ঘকাদসটর 
অাংি শহদসদব জাহাজ পশরস্কার করদত। এগুদলা তারা আনদির সাদথ করদে। 
শসডা-র সহায়তায় সুইদডদনর স্টকদহাম শবিশবেোলদয় ‘আইশসশর্ এে ঘপডাদগাশজকোল ঘডদিলপর্দমন্ট’ 
এর ওপর শডদপ্লামা ঘকাসট করদত প্রায় একমাস সুউদডদনর স্টকদহাম ও কালটস্টাদড অবস্থান করদত 
হদয়দে। কমটসূশচর অাংি শহদসদব স্টকদহাদমর একশর্ শবেোলয় পশরেিটদনর সুদযাগ হয়। আমরা শবেোলদয় 
ঘপৌঁেদল শিক্ষাথটীরা আমাদের স্বাগত জানায় এবাং গাইদডর কাজ কদর। আশম একশর্ ক্লাদস ঢুদক ঘেশখ 
ঘকউ ঘনই। পদর শিক্ষকসহ শিক্ষাথটীদের পাওয়া ঘগল মাদির পাদি গাদের তদল। শবষয় ও শবষয়বস্তুর 
প্রদয়াজদন তারা ঘেশণকদক্ষর বাইদর ক্লাস করদে। 
প্রাথশমক স্তদরর অনে একশর্ ক্লাদস শগদয় ঘেখা ঘগল, শিশু শিক্ষাথটীরা ইদলকশিক যন্ত্র শেদয় কাদির কাজ 
করদে। প্রথদম ঘেদখ ঝুেঁশকপুণট মদন হদলও পদর ঘেশখ প্রদতেক শিক্ষাথটী পযটাপ্ত শনরাপত্তা সামগ্রী বেবহার 
কদরদে। একজন শিশু একশর্ কাদির রু্করার ওপর যস্ত্র শেদয় আমার নামশর্ ঘখাোই কদর শলদখ শেদয়দে 
যা আদজা সৃ্মশত শহদসদব আমার কাদে রশক্ষত আদে। 



Resheps Career Care 

P
ag

e1
1

 

সুইদডদন আমার শথশসস সুপারিাইজার শেদলন ড. ঘহনশরখ ঘহনসন। অসম্ভব িাদলা মানুষ, েুশনয়াবোশপ 
রদয়দে তােঁর শপএইচশড ঘফদলা। আমার সাদথ সম্পদকটর ঘজর যদর আশম বললাম, ‘শডয়ার ঘহনশরখ 
(সুইদডদন সবাই সবাইদক নাম যদর ডাদক, সোর বদল না), শিক্ষাজীবদন আমার ৮শর্ সনে আদে, আশম কী 
ঘতামার স্টকদহাম শবিশবেোলদয় চাকশর ঘপদত পাশর।’ 
ড. ঘহনশরখ শকেুক্ষণ চুপ ঘথদক মাথা চুলশকদয় বলল, ‘ওদয়ল, শবি^শবেোলয় কতৃটপক্ষ আদগ ঘেখদব ঘয 
কাদজর জনে ঘতামাদক শনদয়াগ করা হদব ঘস কাজশর্ তুশম পার শক-না, যশে পাদরা তাহদল তারা ঘতামার 
সনে খুেঁজদব, অনেথায় নয়।’ 
বতটমান শবি ঘযাগে, েক্ষ কমটী ঘখােঁদজ, উত্তম সনেযারীদক নয়। চতুথট শিল্প শবপ্লদবর উপদযাগী কমটকুিল 
জনদগাশষ্ঠ দতশরদত বতটমান কাশরকুলাম অতেি ঘযৌশক্তক। এদত েুবটলতা থাকদত পাদর যা খুেঁদজ ঘবর কদর 
সরকারদক পরামিট ঘেওয়া আমাদের সকদলর দনশতক োশয়ত্ব ও কতটবে। ঢালাও সমাদলাচনা না কদর 
মাইে ঘসর্ পশরবতটন কদর বতটমান শিক্ষাক্রম বাস্তবায়দন সকদলর িূশমকা রাখা একাি কতটবে বদল মদন 
কশর। এই কাশরকুলাম সফলিাদব বাস্তবায়দনর মাযেদমই শুরু হদব উন্নত বাাংলাদেি শবশনমটাদণর পথচলা। 

  

: সহদযাগী অযোপক, সরকাশর শর্চাসট ঘিশনাং কদলজ, ঢাকা 
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ইউশরয়া সার কারখানা খাদেে স্বয়াংসমূ্পণটতায় অবোন রাখদব 

বাাংলাদেি কৃশষপ্রযান ঘেি। ঘেদির শবপুলসাংখেক মানুষ কৃশষজীবী। ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ 
বগটশকদলাশমর্ার আয়তদনর এই ঘেদির জনসাংখো প্রায় ১৮ ঘকাশর্। এত স্বল্প আয়তদনর ঘকাদনা িূখদে 
এত ঘবশি মানুদষর বসবাস ঘনই। তারপরও বাাংলাদেি প্রায় খাদেে স্বয়াংসমূ্পণট। এশর্ সম্ভব হদয়দে 
কৃষদকর শনরলস প্রদচিায়। কৃষকদক সময়মদতা সার, বীজ, ঘসদচর সুশবযা ঘেওয়ায় বাাংলাদেদির কৃষক 
অসম্ভবদক সম্ভব কদরদে। ঘেদির কৃষক মাথার  াম পাদয় ঘফদল ঘেিবাসীর জনে খােে উৎপােন করদলও 
তারা তাদের উৎপাশেত কৃশষপদণের নোযেমূলে পায় শক না তা একশর্ বড় মাদপর প্রশ্ন। এ ঘেদি অতীদত 
সাদরর োশবদত আদিালন করদত শগদয় কৃষকদক প্রাণ হারাদত হদয়দে। আিার কথা, সরকার ঘেিদক 
খাদেে স্বয়াংসমূ্পণট করাদক চোদলঞ্জ শহদসদব শনদয়দে। গত রশববার নরশসাংেীর পলাদি েশক্ষণ এশিয়ার 
সবদচদয় বড় সার কারখানা ঘ াড়ািাল-পলাি ইউশরয়া সার কারখানা উদদ্বাযন কদরদেন প্রযানমন্ত্রী ঘিখ 
হাশসনা। কারখানাশর্ উদদ্বাযদনর মযে শেদয় ঘেদি সাদরর  ার্শত পূরণসহ আমোশনশনিটরতা কশমদয় আনা 
সম্ভব হদব। ১১০ একর জশমর ওপর শনশমটত এ প্রকদল্পর বেয় ১৫ হাজার ৫০০ ঘকাশর্ র্াকা। কারখানাশর্ 
চালু হওয়ায় দেশনক ২ হাজার ৮০০ ঘমশিক র্ন ও বেদর গদড় ৯ লাখ ২৪ হাজার ঘমশিক র্ন ইউশরয়ার 
সার উৎপােন সম্ভব হদব। এ োড়া কারখানাশর্দত প্রতেক্ষ এবাং পদরাক্ষিাদব কমটসাংস্থান হদব কদয়ক 
হাজার মানুদষর। খােে  ার্শত পূরণসহ ঘেদির কৃশষ খাদত দবপ্লশবক পশরবতটন হদব। ২০২২ সাদলর ২১ 
এশপ্রল প্রযানমন্ত্রী ঘিখ হাশসনা এ প্রকদল্পর শিশত্তপ্রস্তর স্থাপন কদরন। প্রকল্পশর্ বাস্তবায়দন সরকার ৪ 
হাজার ৫৮০ ঘকাশর্ র্াকা আর জাপান ও চীদনর শিকাোরদের ঘযৌথ কনদসাশর্টয়াম বোাংক অব ঘর্াশকও-
শমৎসুশবশি ইউএফদজ শলশমদর্ড ও এইচএসশবশস বোাংক ১০ হাজার ৯২০ ঘকাশর্ র্াকার ঋণ ঘেয়। 
পলাদির এই ইউশরয়া সার কারখানা ঘেিদক খাদেে স্বয়াংসমূ্পণট করার ঘক্ষদে গুরুত্বপূণট অবোন রাখদব। 
িত িত বের যদর ঘয িূখে েুশিটক্ষ মঙ্গা তথা খােোিাদবর ঘেি শহদসদব শবদবশচত হদয়দে ঘস বাাংলাদেি 
হদয় উিদব খাদেের ঘক্ষদে স্বয়াংসমূ্পণট ঘেি। 
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বহুমুখী ঝুেঁশকদত আশথটক খাত: সাংকর্ শনরসদন কাযটকর উদেোগ জরুশর 
দবশিক অথটবনশতক পশরশস্থশতদত বহুমুখী ঝুেঁশকদত পদড়দে ঘেদির বোাংক ও আশথটক খাত। বাাংলাদেি 
বোাংদকর প্রশতদবেদন উদি এদসদে, বোাংকগুদলাদত সুদের হার বৃশদ্ধ, ডলাদরর শবপরীদত র্াকার শবশনময় 
হার অস্বািাশবকিাদব কদম যাওয়া, ঘখলাশপ ঋণ ঘবদড় যাওয়া, এর শবপরীদত মূলযন হ্রাস, আয় কদম 
যাওয়া, ঋণ আোয় কম হওয়াসহ নানা ঝুেঁশকর মুদখ পদড়দে আশথটক খাত। শবেেমান অথটবনশতক মিায় 
বেবসা-বাশণজে শননমুখী হওয়ায় বোাংক ও আশথটক প্রশতষ্ঠানগুদলার বেবসার পশরশযও কদম ঘগদে। ঘবশি 
ঝুেঁশকদত পদড়দে নন-বোাংশকাং আশথটক খাত। ঘকিীয় বোাংদকর ‘আশথটক শস্থশতিীলতা মূলোয়ন প্রশতদবেন : 
জানুয়াশর-মাচট ২০২৩’-এ এসব তথে উদি এদলও পরবতটী অথটাৎ জুদন পশরশস্থশতর আরও অবনশত হদয়দে। 
ঘখলাশপ ঋণ বৃশদ্ধ, ঋণ ঘথদক সুে আয়, এমনশক মূলযন ঘথদকও আয় কদম যাওয়ায় সাশবটকিাদব বোাংক ও 
আশথটক খাদত ঘনশতবাচক প্রিাব লক্ষণীয়। গুশর্কদয়ক আশথটক প্রশতষ্ঠান িাদলা থাকদলও বাশকদের মূলযন 
কদম ঘগদে। 

Advertisement 
প্রশতদবেন ঘথদক জানা ঘগদে, ২০ িতাাংদির ঘবশি ঘখলাশপ ঋণ রদয়দে আর্শর্ বোাংদকর। ১৫ িতাাংদির 
ঘবশি ঘথদক ২০ িতাাংদির কম ঘখলাশপ ঋণ রদয়দে শতনশর্ বোাংদকর। ১০ িতাাংদির ঘবশি ঘথদক ১৫ 
িতাাংদির কম ঘখলাশপ ঋণ আদে পােঁচশর্ বোাংদকর। ৫ িতাাংদির ঘবশি ঘথদক ১০ িতাাংদির কম ঘখলাশপ 
ঋণ রদয়দে ১৪শর্ বোাংদকর। ৩ িতাাংদির ঘবশি ঘথদক ৫ িতাাংদির কম ১৮শর্ বোাংদকর ঘখলাশপ ঋণ। 
আর ২ িতাাংদির ঘবশি ঘথদক ৩ িতাাংদির কম ঘখলাশপ ঋণ রদয়দে সাতশর্ বোাংদকর। আিজটাশতক 
মানেণ্ড অনুযায়ী ঘকাদনা বোাংদক ঘখলাশপ ঋণ ৩ িতাাংদির ঘবশি থাকদলই ওই বোাংকদক ঝুেঁশকপূণট যরা 
হয়। বতটমাদন ঘেদি ৪৮শর্ বোাংদকর ঘখলাশপ ঋণ ৩ িতাাংদির উপদর। ঘসদক্ষদে ৪৮শর্ বোাংকই এখন 
ঘখলাশপ ঋদণর ঝুেঁশকদত রদয়দে। বাাংলাদেি বোাংক আবার ৫ িতাাংদির ঘবশি ঘখলাশপ থাকদল ওই 
বোাংকদক ঝুেঁশক শহসাদব শবদবচনা কদর। ঘস শহসাদব ৫ িতাাংদির ঘবশি ঘখলাশপ ঋণ থাকা ৩০শর্ বোাংকই 
রদয়দে ঝুেঁশকদত। 

পশরতাদপর শবষয় হদচ্ছ, আইদনর েুবটল প্রদয়াদগর কারদণ ঘখলাশপ ঋদণর পশরমাণ আিঙ্কাজনক হাদর বৃশদ্ধ 
পাওয়ায় বোাংক ও নন-বোাংক খাদতর আশথটক শিশত্ত েুবটল হদয় পদড়দে বদল শবিবোাংক আদগই এক 
প্রশতদবেদন উদিখ কদরশেল। বোাংক পশরচালকদের েুনটীশত, স্বচ্ছতা ও পযটদবক্ষদণর অিাব এবাং 
নশজরশবহীন লুর্পাদর্র প্রিাদব এ খাদতর পশরণশত ঘয িাদলা হদব না, তা জানা সদেও সরকাদরর তরফ 
ঘথদক কাযটকর উদেোগ পশরলশক্ষত হয়শন। ঘকাথা ঘথদক কীিাদব আশথটক প্রশতষ্ঠান তহশবল সাংগ্রহ করদে, 
কার স্বাদথট বেবহার করদে-এসাংক্রাি শবস্তাশরত তথে যাচাই ও শবদেষদণর প্রদয়াজন শেল। বড় অদঙ্কর 
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ঋদণর বেবহাদরর প্রকৃত অবস্থা এবাং সুশবযাদিাগী িনাক্তকরণ ও বাস্তব অশস্তত্ব যাচাইদয় গাইডলাইন 
প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন হদলও পশরশস্থশত হয়দতা এতর্া খারাপ হদতা না। আমরা বরাবরই বদল আসশে, 
আশথটক খাদত ঘখলাশপ ঋণ আোদয় শিশথলতার সুদযাগ ঘনই। এমশনদতই দবশিক কারদণ ডলাদরর োম 
ঘবদড়দে। ঘরশমর্োন্স প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এবাং দবদেশিক ঋণ পশরদিায করদত শগদয় শরজাদিটর পশরমাণ 
ক্রদমই কমদে। এ অবস্থায় বোাংকসহ আশথটক প্রশতষ্ঠানগুদলা েুবটল হওয়ার জনে যারা োয়ী, তাদের শচশিত 
করাসহ ঘখলাশপ ঋণ আোদয় সরকাদরর সাংশেি প্রশতষ্ঠানগুদলা কদিার হদব, এর্াই প্রতোিা। 
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দ্রবেমূদলের শসশেদকর্ ঘকন িাঙা যাদচ্ছ না 

দ্রবেমূদলের ঊর্ধ্টগশত সাযারণ ও স্বল্প আদয়র মানুষদক ঘয কতর্া শবপযটস্ত কদরদে, তা রাষ্ট্রায়ত্ত সাংস্থা ঘিশডাং 

করদপাদরিন অব বাাংলাদেদির (শর্শসশব) গাশড়র সামদন েী ট লাইন ঘেদখই যারণা করা যায়। মূলেবৃশদ্ধর 

কারণ শহদসদব আিজটাশতক বাজাদরর ঘোহাই ঘেওয়া হদলও জনসাযারণ শকন্তু বেবস্থাপনাগত বেথটতাদকই 

েুষদে। গত ৩১ অদক্টাবর ঘবলশজয়াম সফর-পরবতটী সাংবাে সদম্মলদন এক প্রদশ্নর জবাদব প্রযানমন্ত্রী 

বদলশেদলন, দ্রবেমূদলের ঊর্ধ্টগশত শকেুর্া কৃশেমিাদব করা হদচ্ছ। এ ঘক্ষদে  প্রশ্ন হদলা, তাহদল এই কৃশেম 

সাংকদর্র শসশেদকর্ ঘকন িাঙা যাদচ্ছ না?  

এশেদক প্রশতশেনই লাফ শেদয় বাড়দে শনতেপদণের োম। শবদিষ কদর সম্প্রশত ঘযিাদব সবশজর োম ঘবদড়দে, 

তাদত ঘকাদনা শকেুই এখন সাযারণ মানুদষর নাগাদলর ঘিতর ঘনই। আজ এক োম, ঘতা কাল 

আদরক োম। মানুদষর আয় বাদড়শন, অথচ বেয় ঘবদড়দে শদ্বগুণ। আয়-বেদয়র শহসাব শিক 

ঘরদখ সাংসার চালাদনাই োয় হদয় যাদচ্ছ।  

কদরানাকাদল মানুদষর চাকশর চদল ঘগদে; কারও ঘবতন কদমদে, ঘকউ আবার নতুন কদর শুরু করার 
সাংগ্রাম কদরদেন এবাং এখনও কদর যাদচ্ছন। পশরশস্থশত স্বািাশবক হওয়ার সদঙ্গ সদঙ্গ মানুষ যখন 
অথটবনশতকিাদব শনদজদের গুশেদয় শনদচ্ছ, তখনই শহসাব পাদে শেদচ্ছ দ্রবেমূদলের ঊর্ধ্টগশত। অদনদক আদেন 
যারা মাে-মাাংস ঘতমন শকনদত পাদরন না, শডম শেদয় তরকাশর রান্না কদর খান। ঘসই শডমও আজ 
শসশেদকদর্র কবদল। ঘোট্ট বাচ্চাদের পুশির চাশহো পূরদণও আজ বড় বাযা এ দ্রবেমূদলের ঊর্ধ্টগশত।  

দ্রবেমূলে শনদয় এ যরদনর নানা শসশেদকর্ বুঝদত অথটনীশত পড়ার েরকার ঘনই। একসময় সরকাশর 

ভ্রামেমাণ শবক্রয়দকদি শনন আদয়র মানুদষর লাইন ঘেখা ঘযত। এখন মযেশবত্তদেরও লাইদন ঘেখা যাদচ্ছ। 

আমার পশরশচত উচ্চশিশক্ষত বনু্ধ-বান্ধব অদনদকই অদপক্ষাকৃত কম ঘবতদনর চাকশর কদরন। তারা এখন 

সরকাশর ভ্রামেমাণ শবক্রয়দকদি লাইন শেদয় পণে ঘকদনন। মযেম আদয়র বাাংলাদেদি যখন িাদলা কাপড় 

পরা মানুষও শর্শসশবর পণে শকনদত লাইদন োেঁড়ায়, তখন ঘবাঝা যায় পশরশস্থশত কী? অথটনীশতর নানা 

পশরসাংখোন ঘেশখদয় বলা হদচ্ছ, আমাদের মাথাশপেু আয় ঘবদড়দে। তাহদল বাজাদর শগদয় ঘসই আয় বাড়ার 

আনিময় অনুিূশত আমার মদতা অদনদকরই হয় না ঘকন? শকেুশেন আদগ একশর্ প্রশতদবেদন পদড়শেলাম, 

বাাংলাদেদি ২০২০ সাদল এত ঘবশি অশত শবত্তবাদনর আকশস্মক আশবিটাব  দর্দে ঘয, এর হার শবদির সব 

ঘেিদক োশড়দয় ঘগদে। অথচ আমরা মযেশবত্তরাও দ্রবেমূলে শনদয় শহমশিম ঘখদয় যাশচ্ছ। বতটমান পশরশস্থশতদত 
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মদন এই প্রশ্নও জাদগ, ঘেদির মযেশবত্ত, শনন-মযেশবত্ত বা েশরদ্র পশরবারগুদলা শনদয় শক সরকাদরর আদেৌ 

মাথাবেথা আদে? যশে থাদক তাহদল পশরশস্থশত এতর্া িয়াবহ হদব ঘকন? এ কথা কাণ্ডজ্ঞান ঘথদকই বদল 

ঘেওয়া যায়, শনদজদের সচ্ছল মদন করা পশরবারগুদলাদকও এখন সাংসাদরর আয়-বেদয়র শহসাব শনদয় িাবদত 

হদচ্ছ। 

এর্া শিক, শর্শসশবর পণে শবক্রদয়র শসদ্ধাি এদসশেল মযেশবত্ত, শনন-মযেশবত্ত, শননশবদত্তর জনে উপিম 

শহদসদব। শকন্তু ঘসখানও যখন শসশেদকদর্র কাদলা থাবা; মানুষ যাদব ঘকাথায়? 

বাজার শনদয় েুনটীশত প্রশতদরাদয নানা কথা শুশন, শকেু পেদক্ষপও ঘেশখ। শকন্তু ঘসসব প্রশক্রয়া অতেি 

যীরগশতর এবাং ঘবশির িাগ ঘক্ষদে েুনটীশতর শবস্তাদরর তুলনায় অপ্রতুল। কাদজই সরকাদরর প্রশত অনুদরায 

জানাব, ক্রমাগত দ্রবেমূদলের ঊর্ধ্টগশত প্রশতদরায কদর সাযারণ মানুদষর জীবনযাোয় কীিাদব স্বশস্ত শফশরদয় 

আনা যায়, ঘসশেদক নজর রাখুন। পািাপাশি শর্শসশবর পণে সরবরাদহ তোরশক বৃশদ্ধ সাদপদক্ষ তা যথাযথ 

বণ্টদন মদনাদযাগ বাড়াদনার ঘকাদনা শবকল্প ঘনই। সাশবটক শবদেষদণ এক কথায় বলা যায়, বতটমান োশহ 

পশরশস্থশত অনুকূদল না এদল এর প্রিাব অথটবনশতক এবাং রাজবনশতক উিয় শেক ঘথদকই সমানিাদব 

সামদন আসার িঙ্কা রদয়দে। 

ঘেদি এখন এক যরদনর রাজবনশতক অশস্থশতিীল অবস্থা শবরাজ করদে। এই রাজবনশতক নাজুক অবস্থায় 

সাযারণ ঘখদর্ খাওয়া মানুষ ক্রদমই শবপাদক পড়দে। এই মুহূদতট সরকাদরর উশচত হদব ঘেদির কথা, 

জনগদণর কথা ঘিদব বাজার শনয়ন্ত্রণ করা। যশেও ঘতমন ঘকাদনা কাযটক্রম ঘচাদখ পদড় না। বরাং বাশণজেমন্ত্রী 

স্বয়াং অপারগতা প্রকাি কদরদেন। তাহদল সাযারণ মানুদষর িরসা ঘকাথায়? সব শমশলদয় প্রশতকার-

প্রশতবাে না করদত পারদলও সাযারণ মানুদষর যারণা সশরষার মদযেই রদয়দে িূত। বাজার শনয়ন্ত্রণ করার 

োশয়ত্ব যাদের হাদত, শসশেদকদর্ তারাই জশড়ত।  
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পশরদবিবান্ধব কু্ষদ্র বেবসা 

শবিবোাংদকর তথেমদত, বতটমাদন ঘেদি প্রায় ৯০ লাখ কু্ষদ্র বেবসা প্রশতষ্ঠান রদয়দে, যা ঘেদির প্রায় অদযটক 

জনদগাষ্ঠীর জীবনযারদণর উপায় শহদসদব কাজ করদে। তা োড়া ঘেদির ঘমার্ জাতীয় উৎপােদনর ২৫ 

িতাাংিই এই খাত ঘথদক অশজটত হয়। তদব ২০১৪ সাদলর এক জশরপ অনুযায়ী, শুযু ৬ িতাাংি কু্ষদ্র 

বেবসা প্রশতষ্ঠান যথাযথ বজটে বেবস্থাপনা করদত সক্ষম।  

তাই েূষণ হ্রাস ও পশরদবিবান্ধব বেবসা সম্প্রসারদণ কু্ষদ্র বেবসায়ীদের পশরদবিবান্ধব ঘর্কসই চচটা ও 

অথটবনশতকিাদব স্বাবলম্বী করার জনে বাাংলাদেি সরকার ও শবিবোাংদকর সহায়তায় শপদকএসএদফর 

সাসদর্ইদনবল এন্টারপ্রাইজ প্রদজক্ট (এসইশপ) কাজ কদর যাদচ্ছ। এ প্রকল্প সম্পটদক িাকুরগােঁওদয় একজন 

চাতাল মাশলক বলশেদলন, এসইশপর সহায়তায় তারা এখন আদগর ঘচদয় অদনক ঘবশি পশরদবি শবষদয় 

সদচতন এবাং কারখানাদত শনরাপত্তা সরঞ্জাম বেবহারসহ রপ্ত কদরদেন পশরদবিগতিাদব ঘর্কসই চচটা। 

শতশন জানাদলন, চাতাদল যান ঘসদ্ধ করার প্রশক্রয়ায় উৎপাশেত োই একসময় ঘফদল ঘেওয়া হদতা। েূশষত 

হদতা পশরদবি। এখন ঘস োই জশমদত সার শহদসদব বেবহাদরর জনে শবশক্র হয়। পঞ্চগড়, শেনাজপুর, 

িাকুরগােঁওদয়র শবশিন্ন এলাকায় ইদর্র পশরবদতট এখন বেবহার করা হদচ্ছ কাংশক্রদর্র দতশর ইদকা ব্লক। এই 

ব্লক দতশর হদচ্ছ জশমর ওপদরর মাশর্ বেবহার না কদর, পশরদবিসম্মত উপাদয়। প্রিাসশনকিাদব ঘসখাদন 

শনমটাণকাদজ ইদর্র পশরবদতট ইদকা ব্লক বেবহাদরর বাযেবাযকতা ঘেওয়ায় তাদের দতশর ইদকা ব্লক শবশক্র 

হদচ্ছ।  

 

সাতক্ষীরার তালা উপদজলার কুমার সম্প্রোয় বাজাদর প্লাশস্টক পদণের বোপক প্রচলন হওয়ায় ঘপদর 

উিশেদলন না। এসইশপর সহদযাশগতায় তাদের ঘকউ ঘকউ আযুশনক যন্ত্রপাশত বেবহার কদর নেী ঘথদক 

সাংগ্রহ করা পশলমাশর্ শবদিষ বেবস্থায় মাশর্ প্রশক্রয়াজাতকরণ যন্ত্র বেবহার কদর থালা-বাসন দতশরর 

উপদযাগী করদেন এবাং এ মাশর্ বেবহার কদর শবশিন্ন প্রকার দতজসপে ও গৃহসজ্জার সরঞ্জাম দতশর 

করদেন। এদত মাশর্ সাংগ্রদহর খরচ কদম ঘগদে এবাং কুমাররা এখন অদনক ঘবশিসাংখেক দতজসপে 
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বানাদত পারদেন আদগর ঘচদয় অদনক কম সমদয়। নতুন যন্ত্রপাশত পাওয়ার আদগ তাদের কাি পুশড়দয়ই 

বানাদত হদতা দতজসপে, যা ঘেদির প্রচশলত আইদনর পশরপশন্থ।  

ঘকরানীগদঞ্জর একজন উদেোক্তা প্লাশস্টক বজটে শরসাইদকল কদর দতশর করদেন র্াইলস। তােঁর দতশর 

প্লাশস্টদকর র্াইলস ঘেশখদয় বলশেদলন, বাাংলাদেদি শবশিন্ন স্থাদন ঘযমন সুইশমাং পুল, হােঁর্ার রাস্তা ঘথদক 

শুরু কদর সু্কল-কদলদজর ঘমদঝদতও সুলদি ঘসগুদলা বেবহার করা সম্ভব। যশেও র্াইলস শবশক্র করা শনদয় 

শতশন শচশিত।  

 

তদব শবশক্রবাট্টার সমাযান শবষদয় আিার কথা ঘিানাদলন কিবাজাদরর একজন শুেঁর্শক বেবসায়ী। শতশন 

শনরাপে ও পশরদবিবান্ধব উপাদয় উৎপাশেত শুেঁর্শক মাে অনলাইন সুশবযা বেবহার কদর শবশক্র করদেন। 

সরাসশর ঘিাক্তার কাদে শবশক্র করায় শতশন িাদলা মুনাফাও পাদচ্ছন। অনলাইন বেবসায় সারাদেদি েশড়দয়-

শেশর্দয় থাকা কু্ষদ্র বেবসায়ীদের সমৃ্পক্ত করার উদেোগ ইদতামদযে ঘনওয়া হদয়দে। এ উদেোগ আরও 

সম্প্রসারণ করদত হদব। 

স্থানীয় পযটাদয় ঘর্কসই অবস্থা অজটদন বদ্ধপশরকর, বুশদ্ধমান, সাহসী এবাং প্রাজ্ঞ আমলাদের এ ঘক্ষদে 

শবিাল িূশমকা রদয়দে। তারা চাইদল বতটমান কািাদমাদতই কু্ষদ্র উদেোক্তাদের পশরদবিবান্ধব চচটায় উদু্বদ্ধ  

করদত পাদরন। 
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প্রশতকূল পশরদবদি যুদ্ধ কদরই আজদকর অবস্থাদন বঙ্গবনু্ধর মানসকনো 
বাঙাশল জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ ঘিখ মুশজবুর রহমাদনর মানসকনো, শডশজর্াল বাাংলাদেদির রূপকার 
প্রযানমন্ত্রী ঘিখ হাশসনার ৭৭তম জন্মশেন ২৮ ঘসদেম্বর। বঙ্গবনু্ধ ঘয আযুশনক প্রযুশক্ত শনদয় কাজ শুরু 
কদরশেদলন আজ তাই শডশজর্াল বাাংলাদেি, িশবষেদতর স্মার্ট বাাংলাদেি। বঙ্গবনু্ধ শুরু কদরশেদলন, তার 
কনো ঘিখ হাশসনার হাদত তা শবকশিত হদয় বাস্তবাশয়ত হদচ্ছ। বঙ্গবনু্ধ যুদ্ধাপরাযীদের শবচার শুরু 
কদরশেদলন, আর তারই কনো একই যারাবাশহকতায় ঘিষ কদরদেন। বঙ্গবনু্ধকনো ঘিখ হাশসনা একজন 
আজন্ম লড়াকু ঘযাদ্ধা। শতশন অশবরাম ঘজদগ আদেন বদলই বাাংলাদেি শনশশ্চদি  ুমাদত পারদে। প্রশতকূল 
পশরদবদি ঘিখ হাশসনা যুদ্ধ কদরই আজদকর অবস্থাদন এদসদেন। জীবদনর ঝুেঁশক শনদয় ঘেদি এদসশেদলন 
বদলই বাাংলাদেি আজ উন্নত সমৃদ্ধ ঘেদি পশরণত হদয়দে।বিিব ঘথদক সাোমার্া জীবদন অিেস্ত ঘিখ 
হাশসনা ঘমযা ও মননিীলতায় শেদলন অনেদের ঘচদয় ঊদর্ধ্ট। বাবার আেিটদক যারণ কদর অদনক তোগ 
স্বীকার করদত হদয়দে তাদক। কখদনা অনোয়-অতোচারদক প্রেয় ঘেনশন শতশন। বাবার মদতা বুকিরা সাহস 
শনদয় বাাংলাদেিদক একশর্ ঘরাল মদডল শহদসদব গদড় তুলদত শনরলস কাজ কদর যাদচ্ছন। 

১৯৪৭ সাদলর ২৮ ঘসদেম্বর বাাংলার অশবসাংবাশেত ঘনতা জাশতর জনক বঙ্গবনু্ধ ঘিখ মুশজবুর রহমান ও 
ঘবগম ফশজলাতুদন্নোর  দর জন্মগ্রহণ কদরন ঘিখ হাশসনা। শপতাদক খুব একর্া কাদে না ঘপদলও দিিব-
দকদিার আনদিই ঘকদর্দে তার। গ্রামবাাংলার যুদলামাশর্ আর সাযারণ মানুদষর সদঙ্গই ঘবদড় উদিদেন 
শতশন। গ্রাদমর সদঙ্গ তাই তার নাশড়র র্ান। ঘগাপালগদঞ্জর মযুমশত নেীতীরবতটী প্রতেক্ষ পাড়াগােঁ রু্শঙ্গপাড়ায় 
ঘবদড় ওিা অবুঝ ঘমদয়শর্র ডাক নাম হাসু। োো ঘিখ লুৎফর রহমান ও োশে সাদহরা খাতুদনর অশত 
আেদরর নাতশন ঘিখ হাশসনার দিিব-দকদিার ঘকদর্দে োো-োশের ঘকাদল-শপদি ওই গ্রামশর্দত। তারা 
পােঁচ িাইদবান। অপর চারজন হদচ্ছন ঘিখ কামাল, ঘিখ জামাল, ঘিখ ঘরহানা এবাং ঘিখ রাদসল। 
িাইদবানদের মদযে ঘিখ হাশসনা ও ঘিখ ঘরহানা োড়া ঘকউই জীশবত ঘনই। ১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগদস্টর 
কাদলারাদত শপতা বঙ্গবনু্ধ এবাং মাতা ফশজলাতুদন্নোসহ সবাই  াতকদের হাদত শনমটমিাদব শনহত হন। 

ঘিখ হাশসনার শিক্ষাজীবন শুরু হয় রু্শঙ্গপাড়ার এক পািিালায়। ১৯৫৪ সাদলর শনবটাচদন বঙ্গবনু্ধ ঘিখ 
মুশজব প্রাদেশিক পশরষদের সেসে শনবটাশচত হদয় পশরবারদক ঢাকায় শনদয় আদসন। তখন পুরদনা ঢাকার 
রজনী ঘবাস ঘলদন িাড়া বাসায় তারা ওদিন। বঙ্গবনু্ধ যুক্তফ্রন্ট মশন্ত্রসিার সেসে হদল সপশরবাদর ৩ নম্বর 
শমদন্টা ঘরাদডর বাসায় তারা বসবাস শুরু কদরন। ঘিখ হাশসনাদক ঢাকা িহদর শর্কারু্শলর নারী শিক্ষা 
মশিদর িশতট করা হয়। এখন এই শিক্ষা প্রশতষ্ঠানশর্ ঘিদরবাাংলা গালটস সু্কল অোে কদলজ নাদম খোত। 
শুরু হয় তার িহুদর জীবন। ঘিখ হাশসনা ১৯৬৫ সাদল আশজমপুর বাশলকা শবেোলয় ঘথদক মাযেশমক, 
১৯৬৭ সাদল ইন্টারশমশডদয়র্ গালটস কদলজ (বতটমান বেরুদন্নসা সরকাশর মশহলা মহাশবেোলয়) ঘথদক উচ্চ 



Resheps Career Care 

P
ag

e2
0

 

মাযেশমক পরীক্ষায় পাস কদরন। ওই বেদরই শতশন ঢাকা শবিশবেোলদয় বাাংলা িাষা ও সাশহদতে অনাদসট 
িশতট হন এবাং ১৯৭৩ সাদল স্নাতক শডশগ্র লাি কদরন। ইন্টারশমশডদয়র্ গালটস কদলদজ পড়ার সময় োে 
সাংসদের সহসিাপশত শনবটাশচত হন ঘিখ হাশসনা। শতশন ঢাকা শবিশবেোলয় োেলীদগর সেসে এবাং 
ঘরাদকয়া হল িাখার সাযারণ সম্পােক শেদলন। োেলীদগর ঘনেী শহদসদব শতশন আইয়ুবশবদরাযী আদিালন 
এবাং ৬ েফা আদিালদন সশক্রয়িাদব অাংিগ্রহণ কদরন। 

একশবাংি িতাব্দীর অশিযাোয় শতশন শেন বেল ও শডশজর্াল বাাংলাদেি গদড় ঘতালার কাণ্ডাশর। এই 
অশিযাোয় শতশন বাঙাশলর জাতীয় ঐদকের প্রতীক। িত বেস্ততার মাদঝও ঘিখ হাশসনা সাশহতেচচটা ও 
সৃজনিীল ঘলখায় শনদজদক সমৃ্পক্ত ঘরদখদেন। তার ঘলখা উদিখদযাগে গ্রন্থ হদচ্ছ- ওরা ঘর্াকাই ঘকন, 
বাাংলাদেদি দস্বরতদন্ত্রর জন্ম, আমার স্বপ্ন আমার সাংগ্রাম। ঘিখ হাশসনা বতটমাদন ওয়াশিাংর্দন অবস্থান 
করদেন। বরাবদরর নোয় শনউইয়দকটর জাশতসাং  সাযারণ পশরষদের ৭৭তম অশযদবিদনও ঘযাগ শেদয়দেন 
বাাংলাদেদির প্রযানমন্ত্রী। শনউইয়দকট জাশতসাং  সের েপ্তদর সাযারণ পশরষদের এক আদলাচনায় এ বেদরর 
সাযারণ শবতদকটর প্রশতপােে : ‘একশর্ সাংকর্পূণট সশন্ধক্ষণ : আিঃসাংযুক্ত প্রশতকূলতাসমূদহর রূপািরমূলক 
সমাযান।’ 

গত ২২ ঘসদেম্বর শনউইয়দকট জাশতসাং  সের েপ্তদরর ঘজনাদরল অোদসম্বশল হদল জাশতসাং  সাযারণ 
পশরষদের (ইউএনশজএ) ৭৮তম অশযদবিদনর িাষদণ প্রযানমন্ত্রী ঘিখ হাশসনা বদলন, ‘সমূ্পণট মানশবক 
কারদণ আমরা অস্থায়ীিাদব তাদের আেয় শেদয়শে। গত মাদস ঘরাশহঙ্গাদের বাস্তুচূত হওয়ার েয় বের পূণট 
হদয়দে। শকন্তু পশরশস্থশত এখন আমাদের জনে সশতেই অসহনীয় হদয় উদিদে। ’শতশন আরও বদলন, ‘আশম 
শময়ানমার ঘথদক ঘজারপূবটক বাস্তুচূত ঘরাশহঙ্গা জনদগাষ্ঠীর প্রশত আপনার েৃশি আকষটণ করশে। গত মাদস 
ঘরাশহঙ্গাদের বাস্তুচূত হওয়ার েয় বের পূণট হদয়দে। সমূ্পণট মানশবক কারদণ আমরা অস্থায়ীিাদব তাদের 
আেয় শেদয়শে। শকন্তু পশরশস্থশত এখন আমাদের জনে সশতেই অসহনীয় হদয় উদিদে। বাাংলাদেদি 
ঘরাশহঙ্গাদের েী টাশয়ত উপশস্থশত বাাংলাদেদির অথটনীশত, পশরদবি, শনরাপত্তা এবাং সামাশজক-রাজবনশতক 
শস্থশতিীলতার ওপর মারাত্মক প্রিাব ঘফদলদে। ’ 

প্রযানমন্ত্রী ঘিখ হাশসনা বদলন,‘প্রতোবাসন শনদয় অশনশ্চয়তা ঘরাশহঙ্গা জনদগাষ্ঠীর মদযে বোপক হতািার জন্ম 
শেদয়দে। এই পশরশস্থশত সম্ভাবে ঘমৌলবােদক ইন্ধন শেদত পাদর। এই অবস্থা চলমান থাকদল এশর্ আমাদের 
আঞ্চশলক এবাং আিজটাশতক শনরাপত্তা ও শস্থশতিীলতাদক প্রিাশবত করদত পাদর। বাস্তুচূত ঘরাশহঙ্গারা 
তাদের শনজ ঘেি শময়ানমাদর শফদর ঘযদত চায় এবাং ঘসখাদন তারা িাশিপূণট জীবনযাপন করদত আগ্রহী। 
আসুন আমরা এই শনঃস্ব মানুদষর জনে তাদের শনদজর ঘেদি শফদর যাওয়া শনশশ্চত কশর। আিজটাশতক 
সাংস্থাগুদলার েক্ষতা ও দবযতা শনদয় মানুদষর আস্থা কদম যাদচ্ছ। এর ফদল একর্া িাশিপূণট এবাং সমৃদ্ধ 
িশবষেৎ শবশনমটাদণ অশজটত সাফলে ঝুেঁশকর মদযে পদড়দে।’  
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স্বাযীন-সাবটদিৌম বাাংলাদেদির অশবসাংবাশেত ঘনতা ঘযিাদব জাশতসাংদ র অশযদবিদন বাাংলাদেিদক তুদল 
যদরদেন, শিক ঘতমশন তার সুদযাগে সিান একইিাদব আমাদের এই ঘেিদক এশগদয় শনদয় যাদচ্ছন শবদির 
েরবাদর। বাঙাশল জাশতর অশবসাংবাশেত ঘনতা বঙ্গবনু্ধ ঘিখ মুশজবুর রহমান, শযশন শবদির ঘিাশষত-বশঞ্চত 
মানুদষর ঘসাচ্চার কণ্ঠস্বর শেদলন, শযশন শবি িাশি প্রশতষ্ঠার অনবেে প্রদচিার স্বীকৃশতস্বরূপ জুশলও কুশর 
পেদক িূশষত হদয়দেন, তার উত্তরসূশর বাাংলাদেদির বতটমান প্রযানমন্ত্রী ঘিখ হাশসনাও শবি িাশি প্রশতষ্ঠায় 
অগ্রেূত শহদসদব শনদজদক প্রমাণ কদরদেন। সাশবটক শবদবচনায় এ কথা আজ অবযাশরতিাদবই বলা যায় 
একজন মানশবক রাষ্ট্রনায়ক শহদসদব শতশন শনদজদক শনদয় ঘগদেন অননে উচ্চতায়। গণতন্ত্র ও মানবাশযকার 
প্রশতষ্ঠার সাংগ্রাদমও শতশন পরীশক্ষত একজন শবি ঘনতা। সব বাযা ঘপশরদয় সশতেকাদরর শডশজর্াল 
বাাংলাদেি গদড় ঘতালার েৃঢ়প্রতেয় বতটমান প্রযানমন্ত্রী ঘিখ হাশসনার। ইদতামদযে শতশন প্রমাণ কদরদেন, 
বেশক্তগতিাদব তার হারাদনার শকেু ঘনই; শকন্তু ঘেিবাসীদক ঘেওয়ার আদে অদনক শকেু। 

ডলার ঘনই, তারলেও সাংকদর্, সাংদকাচদনর মুদখ ঘবসরকাশর খাত 

 

 

ডলার সাংকদর্ ঘেদির আমোশন সাংকুশচত হদচ্ছ েুই বের যদর। চাশহো অনুযায়ী পণে আমোশন করদত না 
পারায় স্থশবর হদত বদসদে অদনক শিল্প। র্াকার ঘরকডট অবমূলোয়দনর প্রিাদবও বেবসায়ীরা ক্ষশতর মুদখ 
পদড়দেন। এবার ডলার সাংকদর্র সদঙ্গ যুক্ত হদয়দে বোাংদকর তারলে সাংকর্। ঋণ না পাওয়ায় ঘেদির 
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অদনক উদেোক্তাই এখন কাযটক্রম পশরচালনায় শহমশিম খাদচ্ছন। এ অবস্থায় সমৃশদ্ধ নয়, বরাং সাংদকাচদনর 
মুদখ পদড়দে ঘেদির ঘবসরকাশর খাত। যশেও ঘেদির ঘমার্ ঘেিজ উৎপােন (শজশডশপ) ও কমটসাংস্থাদনর 
বড় অাংিই ঘবসরকাশর খাতশনিটর। এ খাত প্রাণবি থাকদল ঘেদির অথটনীশতও সমৃশদ্ধর পদথ চদল। নতুন 
কমটসাংস্থান সৃশির পািাপাশি শজশডশপ প্রবৃশদ্ধও হয় কাশিত মাোয়।  

 
উদেোক্তারা বলদেন, ঋণ প্রবাহ সাংকুশচত হওয়া, সুেহার বৃশদ্ধ, ডলার সাংকর্ ও ডলাদরর শবশনময় হার 
শনদয় দনরাজে, প্রতোশিত মাোয় ঋণপে (এলশস) খুলদত না পারা, গোস সাংকর্, উচ্চ মূলেস্ফীশতর প্রিাদব 
শবশক্র কদম যাওয়াসহ বহুমুখী সাংকদর্ ঘবসরকাশর খাত এখন শবপযটদয়র শেদক যাদচ্ছ। পশরশস্থশতর উন্নশত 
না হদল বেবসায়ীরা গণহাদর ঋণদখলাশপ হদবন। তাদত ঘেদির বোাংক খাদতর আশথটক শিত আদরা ঘবশি 
নড়বদড় হদয় উিদব। 

ঘেদির বোাংক ঋদণর সুেহার এখন প্রায় ১১ িতাাংি। ঘবসরকাশর খাদতর ঋণ প্রবৃশদ্ধ সুেহাদরর ঘচদয়ও 
অদনক শনদচ ঘনদম এদসদে। সবটদিষ গত ঘসদেম্বদর ঘেদির ঘবসরকাশর খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধ শেল ৯ েিশমক 
৬৯ িতাাংি, যা গত ২৩ মাদসর মদযে সবটশনন। বাাংলাদেি বোাংদকর তথে পযটাদলাচনা কদর ঘেখা যায়, 
চলশত বেদরর শুরু ঘথদকই ঘবসরকাশর খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধ কমদে। সবটদিষ অদক্টাবর ও চলশত নদিম্বদর 
ঋণ প্রবাদহর পশরশস্থশত আদরা খারাপ হদয়দে। 

বোাংক শনবটাহীরা জানান, অথটবনশতক সাংকদর্র কথা বদল বেবসায়ীরা বোাংদকর ঋণ পশরদিায করদেন না। 
এ কারদণ বোাংদকর অনাোয়ী ঋণ প্রশতশনয়ত বাড়দে। ঘখলাশপ হওয়ার পদথ থাকা ঋদণর সদঙ্গ নতুন সুে 
যুক্ত হদচ্ছ। ঘবসরকাশর খাদত ঘয ঋণ প্রবৃশদ্ধ ঘেখা যাদচ্ছ, তার বড় অাংিই অনাোয়ী সুদের সৃশি। 
প্রকৃতপদক্ষ ঘবসরকাশর খাদত নতুন ঋদণর প্রবৃশদ্ধ ২-৩ িতাাংদির ঘবশি নয়।  

সাংকর্ তীব্র হদয় ওিায় ডলাদরর শবশনময় হার বাড়দে অস্বািাশবক হাদর। গত বেদরর জানুয়াশরদতও 
ঘেদির বোাংক খাদত প্রশত ডলাদরর শবশনময় হার শেল সদবটাচ্চ ৮৫ র্াকা। শকন্তু বতটমাদন বাাংলাদেি বোাংক 
অনুদমাশেত ের শহসাদব শেদলও প্রশত ডলার ১১১ র্াকায় ঘলনদেন হদচ্ছ। যশেও ঘ াশষত েদর ঘেদির 
ঘকাদনা বোাংদকই ডলার শমলদে না। আমোশনকারকদের কাে ঘথদক বোাংকগুদলা ডলারপ্রশত ১২৪-১২৫ 
র্াকাও আোয় করদে বদল অশিদযাগ রদয়দে। ঘস শহসাদব এ সমদয় ডলাদরর শবশনময় হার ঘবদড়দে প্রায় 
৪৭ িতাাংি। আর কাবট মাদকটদর্ (খুচরা বাজার) প্রশত ডলাদরর মূলে ১২৮ র্াকা পযটি উদিদে। শবশনময় 
হার শনদয় অশস্থশতিীল পশরশস্থশতর কারদণ ঘেদির বেবসায়ীদের ক্ষশত প্রশতশনয়ত বাড়দে। 
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ডলার সাংকদর্র কারদণ বেবসায়ীরা চাশহো অনুযায়ী আমোশনর এলশসও খুলদত পারদেন না। বাাংলাদেি 
বোাংদকর তথে বলদে, ২০২২-২৩ অথটবেদর ঘেদির আমোশন কমার হার শেল ১৫ েিশমক ৮১ িতাাংি। 
আর চলশত অথটবেদরর প্রথম প্রাশিদক (জুলাই-ঘসদেম্বর) আমোশন কমার হার প্রায় ২৪ িতাাংদি শগদয় 
ঘিদকদে। ২০২১-২২ অথটবেদর প্রশত মাদস ঘয পশরমাণ পণে আমোশন হদতা, বতটমাদন আমোশন হদচ্ছ তার 
অদযটক। চাশহো অনুযায়ী মূলযশন যন্ত্রপাশত ও কােঁচামাল আমোশন করদত না পারায় ঘেদির অদনক 
শিল্পপ্রশতষ্ঠাদনর উৎপােন সক্ষমতার বড় অাংি বদস থাকদে।  

শিল্প খাতসাংশেি সব পদণের আমোশন উদিখদযাগে হাদর কদম ঘগদে। বাাংলাদেি বোাংদকর তথে অনুযায়ী, 
চলশত অথটবেদরর প্রথম প্রাশিদক মূলযশন যন্ত্রপাশতর এলশস ঘখালা কদমদে ২৩ েিশমক ৯৩ িতাাংি। 
একই সমদয় মূলযশন যন্ত্রপাশতর এলশস শনষ্পশত্তর হার ৩৯ েিশমক ৭২ িতাাংি কদম ঘগদে। শিদল্পর 
মযেবতটী পণে (ইন্টারশমশডদয়র্ গুডস) আমোশনর এলশস ঘখালা কদমদে প্রায় ২৮ িতাাংি। একই সমদয় 
এসব পদণের এলশস শনষ্পশত্তর হারও ১৬ িতাাংদির ঘবশি কদমদে। শিদল্পর কােঁচামাল আমোশনর এলশস 
ঘখালা কদমদে ২২ েিশমক ৬০ িতাাংি। আর কােঁচামাল আমোশনর এলশস শনষ্পশত্তর হার প্রায় ৩৭ িতাাংি 
কদমদে।  

ঘেদির একাশযক শিল্প উদেোক্তা বশণক বাতটাদক বদলদেন, কশিড-পরবতটী সমদয় ঘেদির অদনক শিল্প 
গ্রুপই চাশহোর অশতশরক্ত কােঁচামাল ঘেদি এদনশেদলন। ডলার সাংকদর্র কারদণ আমোশন কশমদয় ঘেয়ার 
পরও স্টককৃত কােঁচামাল শেদয় শিদল্পর উৎপােন চাশলদয় ঘনয়া সম্ভব হদয়দে। শকন্তু এখন ঘবশির িাগ 
শিল্পপ্রশতষ্ঠাদনরই কােঁচামাল ঘিষ হদয় এদসদে। এ কারদণ উৎপােন সক্ষমতার বড় অাংি বশসদয় রাখদত 
হদচ্ছ। এদত পণে উৎপােন খরচও ঘবদড় যাদচ্ছ। 

বেবসায়ীদের িীষট সাংগিন এফশবশসশসআইদয়র সিাপশত মাহবুবুল আলমও মদন কদরন, নানামুখী সাংকদর্র 
কারদণ ঘেদির ঘবসরকাশর খাদতর জনে বড় যরদনর চোদলঞ্জ আসদে। বশণক বাতটাদক শতশন বদলন, 
‘সাংকদর্র প্রিাদব সবশকেুর বেয় ঘবদড় যাদচ্ছ। এশর্ ঘিাক্তাদের জনে নতুন ক্ষশত ঘডদক আনদব। 
আিজটাশতক পশরশস্থশতও িাদলা ঘনই। এ কারদণ সাংকর্ ঘথদক ঘবর হদয় আসা কশিন হদব।’  

মাহবুবুল আলম বদলন, ‘ঘেদির বেবসায়ীদের শর্দক থাকার পথ সাংকুশচত হদয় আসদে। বতটমান বাস্তবতায় 
প্রদতেকর্া পদণের োম বাড়দে। মানুদষর ক্রয়ক্ষমতা ঘতা থাকদত হদব। ডলাদরর প্রবাহ বাড়দল পশরশস্থশত 
শিক থাকদব, না বাড়দল সমসো আদরা জশর্ল হদব।’ 

চলশত বেদরর শুরু ঘথদকই ঘেদির মূলেস্ফীশত অস্বািাশবক হাদর বাড়দে। বাাংলাদেি পশরসাংখোন বুেদরার 
(শবশবএস) তথে অনুযায়ী, অদক্টাবদর ঘেদির গড় মূলেস্ফীশত শেল ৯ েিশমক ৯৩ িতাাংি। গত মাদস খােে 
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মূলেস্ফীশতর হার ১২ েিশমক ৫৬ িতাাংদি শগদয় ঘিদক। ঘেদির শবেেমান মূলেস্ফীশত গত ১২ বেদরর মদযে 
সদবটাচ্চ। উচ্চ মূলেস্ফীশতর কারদণ ঘেদির সাযারণ মানুদষর ক্রয়ক্ষমতা কদম ঘগদে। এ কারদণ অিেিরীণ 
বাজাদর সব যরদনর পণে শবশক্র কদম ঘগদে বদল সাংশেিরা জাশনদয়দেন।  

অথটবনশতক নানা সাংকদর্র মদযে যুক্ত হদয়দে ঘেদির শবরাজমান গোস সাংকর্। বতটমাদন ঘেদি গোদসর 
দেশনক চাশহো ৪১০ ঘকাশর্  নফুর্। যশেও মাে ২৫৮ ঘকাশর্  নফুর্ গোস সরবরাহ করা সম্ভব হদচ্ছ। 
সরবরাহ সাংকদর্র কারদণ শবেুেৎ ঘকদির পািাপাশি শিল্পপ্রশতষ্ঠানগুদলা চাইদলও পুদরােদম সচল রাখা 
যাদচ্ছ না। গোস সাংকদর্র কারদণ ঘেদির ঘবসরকাশর খাদতর ক্ষশত ঘবদড় চলদে। 

ডলার সাংকর্ ও মূলেস্ফীশতর প্রিাদব ঘিাক্তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রিাব তাশলকািুক্ত 
ঘকাম্পাশনগুদলার বেবসা ও মুনাফার ওপরও পদড়দে। গত বেদরর জুলাই ঘথদক এ বেদরর জুন পযটি 
সমদয়র শনরীশক্ষত আশথটক প্রশতদবেন পযটাদলাচনায় ঘেখা যায়, ডলাদরর অবমূলোয়দনর কারদণ ঘকাদনা 
ঘকাদনা ঘকাম্পাশনদক ঘলাকসান গুনদত হদয়দে। অদনক ঘকাম্পাশন ডলার সাংকদর্র কারদণ চাশহো অনুসাদর 
কােঁচামাল আমোশন করদত পাদরশন। অনেশেদক র্াকার অবমূলোয়দনর কারদণ বেয় বাড়ায় পদণের োম 
বাড়াদত বাযে হদয়দেন ঘকউ ঘকউ। শকন্তু মূলেস্ফীশতর প্রিাদব ক্রয়সক্ষমতা সাংকুশচত হওয়ায় ঘিাক্তাদের 
ঘিাগ কদম ঘগদে, এর প্রিাব পদড়দে ঘকাম্পাশনগুদলার বেবসায়।  

গত েুই বের শবশনময় হার ওিানামা বা ডলাদরর শবপরীদত র্াকার অবমূলোয়দনর কারদণ বড় অাংদকর 
ঘলাকসান শেদচ্ছ শসদমন্ট খাদতর তাশলকািুক্ত ঘকাম্পাশন শপ্রশময়ার শসদমন্ট শমলস শপএলশস। এর মদযে 
২০২২-২৩ শহসাব বেদর ১০৪ ঘকাশর্ ৫০ লাখ র্াকা ও এর আদগর ২০২১-২২ শহসাব বেদর ১০৮ ঘকাশর্ 
র্াকা ঘলাকসান হদয়দে ঘকাম্পাশনশর্র। 

এ শবষদয় জানদত চাইদল শপ্রশময়ার শসদমদন্টর বেবস্থাপনা পশরচালক ঘমা. আশমরুল হক বশণক বাতটাদক 
বদলন, ‘আমোশনকারকরা প্রশত ডলার ১১১ র্াকায় শকনদত পারদবন বদল ঘ াষণা ঘেয়া হদচ্ছ, শকন্তু 
বাস্তবতা সমূ্পণট শিন্ন। আমরা ঘ াশষত েদর ঘকাথাও ডলার পাশচ্ছ না। ঘয ডলার ৮৪-৮৫ র্াকা ের যদর 
পণে আমোশনর এলশস ঘখালা হদয়শেল, ঘসশর্ এখন ১২৪-১২৫ র্াকায় পশরদিায করদত হদচ্ছ। শবশনময় 
হাদরর এ শবপুল ক্ষশত আমরা ঘকাথা ঘথদক পূরণ করব।’  

স্থানীয় ও দবশিক বাজাদর চাশহো কমার পািাপাশি উৎপােন বেয় বাড়ার প্রিাব পদড়দে বাাংলাদেি 
এিদপার্ট ইমদপার্ট ঘকাম্পাশন (ঘবশিমদকা) শলশমদর্দডর বেবসায়। সবটদিষ সমাপ্ত ২০২২-২৩ শহসাব বেদর 
ঘকাম্পাশনশর্র কর-পরবতটী ৭০৯ ঘকাশর্ ৮১ লাখ র্াকা শনর্ মুনাফা হদয়দে। ঘযখাদন এর আদগর শহসাব 
বেদর শনর্ মুনাফা শেল ১ হাজার ২৫৪ ঘকাশর্ ৭৯ লাখ র্াকা। এক বেদর ঘকাম্পাশনশর্র কর-পরবতটী শনর্ 
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মুনাফা কদমদে ৪৩ িতাাংি। মুনাফা কমার কারণ শহদসদব ঘকাম্পাশনশর্ জাশনদয়দে, দবশিক অথটনীশতর 
েথগশতর কারদণ রফতাশন কমার পািাপাশি স্থানীয় বাজাদর চাশহো কদমদে। এর সদঙ্গ রাশিয়া-ইউদক্রন 
যুদ্ধ ও ডলার সাংকদর্র কারদণ আিজটাশতক সরবরাহ িৃঙ্খল বাযাগ্রস্ত হওয়ায় উদিখদযাগে পশরমাণ বেয় 
ঘবদড়দে। তাোড়া গোস ও শবেুেদতর োম বাড়ার প্রিাবও ঘকাম্পাশনশর্র উৎপােন বেয় বাড়াদত িূশমকা 
ঘরদখদে  

ডলার সাংকদর্র প্রিাব পদড়দে রানার অদর্াদমাবাইলস শপএলশসর বেবসার ওপরও। ২০২২-২৩ শহসাব 
বেদর ঘকাম্পাশনশর্র বেবসা ঘথদক আয় এর আদগর শহসাব বেদরর তুলনায় ৪০ িতাাংি কদম ৬৬২ ঘকাশর্ 
৯৬ লাখ র্াকায় োেঁশড়দয়দে। গত শহসাব বেদর ঘকাম্পাশনশর্র শনর্ ঘলাকসান হদয়দে ৯৬ ঘকাশর্ র্াকা। 

ঘেদির িীষটস্থানীয় ইদলকিশনক পণে উৎপােক ওয়ালর্ন হাই-ঘর্ক ইোশিজ শপএলশসর বেবসার ঘক্ষদেও 
ডলার সাংকর্ ও মূলেস্ফীশতর প্রিাব ঘেখা ঘগদে। ২০২২-২৩ শহসাব বেদর ঘকাম্পাশনশর্র আয় হদয়দে ৬ 
হাজার ৬৩৭ ঘকাশর্ র্াকা। ঘযখাদন এর আদগর শহসাব বেদর ৮ হাজার ১৬৮ ঘকাশর্ র্াকা আয় শেল 
ঘকাম্পাশনশর্র। ঘস শহদসদব গত অথটবেদর ঘকাম্পাশনশর্র আয় কদমদে ঘেড় হাজার ঘকাশর্ র্াকার ঘবশি। এ 
সমদয় ওয়ালর্ন হাই-ঘর্ক ইোশিদজর কর-পরবতটী শনর্ মুনাফা এর আদগর শহসাব বেদরর তুলনায় প্রায় 
৩৬ িতাাংি কদম ৭৮৩ ঘকাশর্ র্াকায় োেঁশড়দয়দে। 

ঘেদির অথটবনশতক কমটকাদণ্ডর সবটেই সাংকর্ ঘেখদেন শমউচুয়াল িাস্ট বোাংদকর বেবস্থাপনা পশরচালক 
দসয়ে মাহবুবুর রহমান। অোদসাশসদয়িন অব বোাংকাসট বাাংলাদেদির (এশবশব) সাদবক এ ঘচয়ারমোন বশণক 
বাতটাদক বদলন, ‘আমরা সব সময় ঘেদির সামশিক অথটনীশতর বুশনয়াে শনদয় গবট করতাম। শকন্তু সাংকর্ 
এতর্াই ঘবদড়দে ঘয পুদরা সামশিক অথটনীশতই শবপযটদয়র শেদক যাদচ্ছ। আমরা ঘেখশে, সাংকদর্র প্রিাদব 
বেবসায়ীরা বোাংদকর ঋণ পশরদিায করদত পারদেন না। এ কারদণ ঘখলাশপ ঋণ লাগামহীনিাদব ঘবদড় 
যাওয়ার ঝুেঁশকদত রদয়দে। ঘকাদনা গ্রাহক ঘখলাশপ হদয় ঘগদল তাদক নতুন ঋণ ঘেয়াও সম্ভব হদব না। 
ডলার সাংকদর্র পািাপাশি বোাংক খাত এখন তারলে সাংকদর্ িুগদে। আগামীদত এ সাংকর্ আদরা বাড়দব। 
জাতীয় শনবটাচদনর পর পশরশস্থশতর উন্নশত হদব বদল আিাবাে বেক্ত করা হদচ্ছ। শকন্তু শনবটাচনদক শ দর 
রাজবনশতক পশরশস্থশত খারাপ হদল অথটনীশত আদরা বড় শবপযটদয়র মদযে পড়দত পাদর।’ 

বাাংলাদেি বোাংদকর তথে অনুযায়ী, চলশত বেদরর জুন ঘিদষ ঘেদির বোাংক খাদত ঘখলাশপ ঋদণর পশরমাণ 
শেল ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ ঘকাশর্ র্াকা। ঘসদেম্বর ঘিদষ ঘখলাশপর খাতায় আদরা অিত ২৫ হাজার 
ঘকাশর্ র্াকা যুক্ত হদয়দে বদল সাংশেি সূদে জানা ঘগদে। তদব একাশযক বোাংদকর িীষট শনবটাহী জানান, 
ঘখলাশপ ঋণ কম ঘেখাদত বাাংলাদেি বোাংদকর পক্ষ ঘথদক চাপ রদয়দে। এ কারদণ পুনঃতফশসল কদর 
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ঘখলাশপ ঋণ কমাদনা হদচ্ছ। শকেু বোাংক ঘখলাশপ হওয়ার ঘযাগে এমন ঋদণর সীমা বাশড়দয় শনয়শমত 
ঘেখাদচ্ছ।  

ঘেদির শদ্বতীয় প্রজদন্মর একশর্ ঘবসরকাশর বোাংদকর িীষট শনবটাহী নাম প্রকাি না করার িদতট বদলন, 
‘ঘেদির বোাংক খাদতর ঘমার্ ঋদণর ৭০ িতাাংিই চলশত মূলযন শকাংবা চলমান ঋণ। এ যরদনর ঋণ 
শনয়শমত রাখদত হদল আোদয়র পািাপাশি নতুন ঋণ শেদত হয়। গ্রাহকরা চাশহো অনুযায়ী আমোশন করদত 
না পারদল এ যরদনর ঋণ শনয়শমত রাখা সম্ভব হয় না। সাংকদর্র কারদণ বেবসায়ীদের বড় অাংি এখনই 
ঋণ পশরদিায করদত পারদে না। এ কারদণ ঘেদির বোাংকগুদলায় ঘখলাশপ ঋণ গণহাদর বাড়দত শুরু 
কদরদে। িশবষেদত এ পশরশস্থশত আদরা খারাপ হদব।’ 

ডলাদরর মদতাই ঘেদির বোাংক খাদত এখন তীব্র তারলে সাংকর্ চলদে। বোাংকগুদলা দেনশিন ঘলনদেন 
ঘমর্াদনার পািাপাশি শসআরআর-এসএলআর সাংরক্ষদণর জনে ঘকিীয় বোাংক ঘথদক ঘরকডট পশরমাণ র্াকা 
যার করদে। গত মাদস প্রশতশেন ঘকিীয় বোাংক ঘথদক ঘনয়া যাদরর পশরমাণ শেল ১০-১৫ হাজার ঘকাশর্ 
র্াকা। ঘকাদনা ঘকাদনা শেন এ যাদরর পশরমাণ ঘরকডট ২৬ হাজার ঘকাশর্ র্াকায়ও উন্নীত হদয়শেল। চলশত 
মাদস বাাংলাদেি বোাংক ঘথদক যাদরর চাশহো আদরা তীব্র হদয়দে। 

মূলেস্ফীশত কমাদনার লক্ষে শনদয় চলশত অথটবেদরর প্রথমাদযটর (জুলাই-শডদসম্বর) মুদ্রানীশতদত ঘবসরকাশর 
খাদত ঋণপ্রবৃশদ্ধর লক্ষে কশমদয় আনা হয়। শডদসম্বর পযটি এ ঋণ প্রবৃশদ্ধর লক্ষে যরা হয় ১০ েিশমক ৯ 
িতাাংি। যশেও ঘসদেম্বদর ঘবসরকাশর খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধ মাে ৯ েিশমক ৬৯ িতাাংি অশজটত হদয়দে। এর 
আদগ ২০২২-২৩ অথটবেদর ঘবসরকাশর খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধর হার শেল ১০ েিশমক ৫৭ িতাাংি। 

বাাংলাদেি বোাংদকর তদথে ঘেখা যায়, ২০১৭-১৮ অথটবেদর ঘেদির ঘবসরকাশর খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধ শেল ১৬ 
েিশমক ৯৪ িতাাংি। এরপর ঘথদক এ খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধর হার কদমদে। শবদিষ কদর কশিড-সৃি 
েুদযটাদগর সময় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথটবেদর ঘবসরকাশর খাদত ঋণ প্রবৃশদ্ধর হার ৮ িতাাংদির  দর 
ঘনদম আদস। যশেও ওই েুই অথটবেদর সরকার ঘ াশষত প্রায় লাখ ঘকাশর্ র্াকার প্রদণােনা পোদকজ 
বাস্তবায়ন হদয়শেল। এরপর ২০২১-২২ অথটবেদর ঘবসরকাশর ঋণ প্রবৃশদ্ধ ১৬ েিশমক ৬৬ িতাাংদি উন্নীত 
হদয়শেল।  

ঘেদির প্রথম প্রজদন্মর একশর্ ঘবসরকাশর বোাংদকর িীষট শনবটাহী বদলন, ‘গত শতন-চার বের ঘেদির 
ঘবসরকাশর খাদত নতুন শবশনদয়াগ শেল খুবই কম। এ সমদয় বড় ঘকাম্পাশনগুদলা বেবসা সম্প্রসারদণর ঘচদয় 
অশস্তত্ব শর্শকদয় রাখায় ঘবশি ঘজার শেদয়দে। এ কারদণ ঘেদি নতুন কমটসাংস্থান সৃশি এদকবাদরই থমদক 
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ঘগদে। তদব একদেণীর বেবসায়ী প্রিাব খাশর্দয় বোাংকগুদলা ঘথদক ঋণ ঘবর কদর শনদয়দেন। অশনয়ম-
েুনটীশতর মাযেদম ঘনয়া ঋদণর বড় অাংি ঘেি ঘথদক পাচার হদয় ঘগদে।’ 

২০২০ সাদলর ১ এশপ্রল ঘথদক ঘেদির বোাংক খাদতর ঋদণর সুেহার সদবটাচ্চ ৯ িতাাংদি ঘবেঁদয রাখা 
হদয়শেল। তদব চলশত বেদরর জুদন এদস সদবটাচ্চ সুেহার শনযটারদণর কািাদমা পশরবতটন করা হয়। এ 
পশরবতটদনর ফদল চলশত নদিম্বদর বোাংক ঋদণর সদবটাচ্চ সুেহার ১০ েিশমক ৯৩ িতাাংদি উন্নীত হদয়দে।  

সুেহার বাড়াদনার মাযেদম ঘেদির বেবসা-বাশণজেদক কশিন পশরশস্থশতর শেদক ঘিদল ঘেয়া হদচ্ছ বদল জানান 
এফশবশসশসআইদয়র সাদবক শসশনয়র সহসিাপশত ঘমাস্তফা আজাে ঘচৌযুরী বাবু। বশণক বাতটাদক শতশন 
বদলন, ‘সুদের হার বাড়দল বেবসার খরচ বাদড়। শজশনসপদের োমও বাদড়। মুনাফা করা কশিন হদয় যায়। 
এ কারদণ বোাংদকর ঋণ ঘখলাশপ হয়। বেবসা-বাশণদজের এ চশরে ঘবাঝার জনে অথটনীশতশবে হদত হয় না। 
ঘেদি ডলাদরর শবশনময় হার প্রশতশনয়ত বাড়দে। এদত আমোশন খরচও ঘবদড় যাদচ্ছ।’ 
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জাতীয় শিক্ষাক্রম শবস্তরণ-২০২২ ও শকেু কথা 
শিক্ষাক্রম িব্দশর্র ইাংদরশজ প্রশতিব্দ Curriculum। কারও মদত Curriculum িব্দশর্ লোশর্ন িব্দ 
Currere ঘথদক এদসদে। যার অথট Course of study অথটাৎ পািেশবষয়। অনেদের মদত এশর্ লোশর্ন 
িব্দ Currer ঘথদক এদসদে। যার অথট ঘ াড়দেৌদড়র মাি। একশর্ শনশেটি স্তর বা ঘেশণর শিক্ষা বেবস্থার 
সামগ্রীক পশরকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম। 

শিক্ষাক্রম শবদিষজ্ঞ হুইলার (1967) এর মদত, “শিক্ষাক্রম বলদত শিক্ষার উদেিে, শিখন অশিজ্ঞতা 
শনবটাচন, শবষয়বস্তু িনাক্তকরন, শবষয়বস্তু সাংগিন, মূলোয়ন ইতোশের একশর্ বৃত্তাকার গশতিীল কাযটক্রমদক 
বুঝায়।" 

শিক্ষাক্রম বা কাশরকুলাদমর মূল উপাোন চারশর্। যথা- ১। উদেিে ২। শবষয়বস্তু ৩। শিখন-ঘিখাদনা পদ্ধশত 
ও ঘকৌিল ৪। মূলোয়ন পদ্ধশত। 

সময় পশরবতটদনর সাদথ সাদথ শিক্ষার উদেিে পশরবতটন হদচ্ছ। এই পশরবতটদনর ফদল শিক্ষাক্রম উন্নয়ন 
করার প্রদয়াজনীয়তা ঘেখা ঘেয়। স্বাযীনতার পর বাাংলাদেদি কদয়কবার জাতীয় শিক্ষাক্রম পশরবতটন করা 
হদলও তা শনদয় এত আদলাচনা সমাদলাচনা হয়শন “জাতীয় শিক্ষাক্রম শবস্তরণ-2022” শনদয় যত আদলাচনা 
সমাদলাচনা হদচ্ছ। 

এই শিক্ষাক্রদম বড় যরদণর পশরবতটনগুদলা হদলা:- 

১. ৬ষ্ঠ- ১০ম ঘেশণ পযটি বাাংলা, ইাংদরশজ, গশণত, শবজ্ঞান, যমটশিক্ষা, ইশতহাস ও সামাশজক শবজ্ঞান, 
শডশজর্াল প্রযুশক্ত, জীবন ও জীশবকা, শিল্প ও সাংসৃ্কশত, স্বাস্থে ও সুরক্ষা শবষয়গুদলা পড়াদনা হদব। ৯ম ও 
১০ম ঘেশণদত ঘকাদনা শবিাগ থাকদব না এবাং সকল শিক্ষাথটীদক ঘকবল ১শর্ ঘকাসট শবজ্ঞান শবষয় পড়দত 
হদব। এর ফদল একােি ও দ্বােি ঘেশণদত মাে ২ বের জীবশবজ্ঞান, পোথট শবজ্ঞান, রসায়ন শবজ্ঞান, 
উচ্চতর গশণত পদড়ই শচশকৎসা শবজ্ঞান, ইশঞ্জশনয়াশরাং ও শবশিন্ন শবষদয় উচ্চ শিক্ষায় পড়দত ঘযদত হদব। 
ঘযখাদন আদগ চার বের এই শবষয়গুদলা পদড় উচ্চ শিক্ষায় ঘযদত হত। 

২. বাাংলাদেদি ঘবঞ্জাশমন বু্লম এর শিক্ষার ঘক্ষে অনুসরণ করা হয়। তার মদত শিক্ষার ঘক্ষে শতনশর্। যথা- 
জ্ঞান, (Cognitive Domain), আদবগ (Effective Domain) মদনাদপশিজ (Psychomotor)। নম্বর 
শিশত্তক পরীক্ষাগুদলা দ্বারা শিক্ষাথটীর আদবশগক শেক ও মদনাদপশিজ শেক মূলোয়ন করা সম্ভব হয় না শবযায় 
নম্বর শিশত্তক পরীক্ষার পশরবদতট প্রতীক শেদয় PI (কমটেক্ষতা ইনশডদকর্র) BI (আচরণগত ইনশডদকর্র) 
ঘক্ষে মূলোয়ন করা হদব। এ মূলোয়ণ কাযটক্রম সারা বের জুদড় চলদব। এ যরদণর মূলোয়দনর ফদল 
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ঘেশণদত শিক্ষাথটীদের ঘকাদনা ঘমযা তাশলকা করার প্রদয়াজন থাকদব না। ঘকাদনা শিক্ষাথটীদক আর অদনের 
সাদথ প্রশতদযাশগতা করদত হদব না। 

৩. শিখন পদ্ধশতদত নবতর সাংদযাজন হদলা- এোসাইনদমন্ট। শিক্ষক শিক্ষাথটীদের একশর্ সমসো শচশিত 
কদর তা সমাযাদনর জনে শেদবন। শিক্ষাথটী তা তার বাস্তব অশিজ্ঞতা, চারপাি ও ইন্টারদনর্ হদত তথে 
উপাত্ত সাংগ্রহ কদর ঘসগুদলা শলশপবদ্ধ কদর শিক্ষকদকর শনকর্ উপস্থাপন করদব। 

৪. পািেবইগুদলাদক শিক্ষাথটীদের শনকর্ আনিময় কদর ঘতালার জনে অনোনে বইদয়র সাদথ গশণত, শবজ্ঞান 
বইদতও শবশিন্ন গদল্পর অবতারণা করা হদয়দে। আবার প্রদতেক অযোদয় বহুশনবটাচনী প্রশ্ন ও বোপক 
অনুিীলনী বাে ঘেওয়া হদয়দে। 

৫. নতুন েুইশর্ শবষদয়র মদযে জীবন ও জীশবকা শবষয়শর্ পড়াদবন বেবসায় শিক্ষা শবষয় ও কৃশষ শিক্ষা 
শবষদয়র শিক্ষকগণ এবাং শিল্প ও সাংসৃ্কশত শবষয় পড়াদবন অনোনে শবষদয়র শিক্ষকগণ। শনবটাশচত শিক্ষকগণ 
স্নাতক পযটাদয় এ শবষয় না পড়দলও উনাদেরদক ৫ শেদনর প্রশিক্ষণ ঘেওয়া হদয়দে। 

শিক্ষাক্রম শবদিষজ্ঞগদণর মদত একশর্ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়দনর জনে শনদনাক্ত শবষয়গুদলা শবদবচনায় রাখদত 
হয়: 

১) রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন েিটন বা আেিট ২) আথট-সামাশজক অবকািাদমাগত বেবস্থা ৩) আথট সামাশজক 
পশরদপ্রশক্ষত ৪) জাতীয় ইশতহাস-ঐশতহে ও সাংসৃ্কশত ৫) জনগদণর যমটীয় ঘচতনা ও শবিাস ৬) বস্তুগত 
সম্পদের প্রাপেতা ৭) শিক্ষাথটীর সমকালীন ও িশবষেৎ চাশহো ৮) শিক্ষাথটীর অশিদযাজন ক্ষমতা ৯) 
অশিিাবক ও ঘস্টক ঘহাল্ডাগদণর মানশসকতা ১০) শিক্ষকবৃদির েক্ষতা ১১) িশবষেৎ সমাজ শনমটাদণ শবজ্ঞান 
ও প্রযুশক্ত বেবহাদরর রূপদরখা ১২) িাখায় শিক্ষাথটীর পশরমাণ ১৩) ঘেশণকদক্ষর অবকািাদমাগত অবস্থা। 

বাাংলাদেদি শবেেমান অবস্থার সাদথ জাতীয় শিক্ষাক্রম শবস্তরন-2022 এর সামাঞ্জসে শবযান এর উপর এর 
সফলতা শনিটর করদে। 
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অথটবনশতক চোদলঞ্জ ঘমাকাদবলায় আরও সাংদবেনিীল হদত হদব 

মূলত উচ্চ মূলেস্ফীশত এবাং অশস্থর শবশনময় হাদরর কারদণই বাাংলাদেদির সামশিক অথটনীশতদক শ দর 
শবদিষজ্ঞ ও প্রযান প্রযান অাংিীজদনর মদযে তকট-শবতকট চলদে। এসদবর প্রিাব জনগদণর মদনও পড়দে। 
তাদের প্রশতশেদনর জীবনচলায় চাপ ওতাপ েুই-ই বাড়দে। তাই নীশতশনযটারকদের ঘেদির সাশবটক 
অথটবনশতক চোদলঞ্জ ঘমাকাদবলায় ঘয আরও সাংদবেনিীল হদত হদব ঘস কথা ঘতা সশতে। তদব এমনশর্ ঘতা 
হওয়ার কথা শেল না। প্রবৃশদ্ধর ঘেৌদড় এখদনা বাাংলাদেি এশগদয়ই আদে। তাোড়া সমৃদ্ধ বাাংলাদেদির 
সম্ভাবনা শনদয়ও খুব ঘবশি শদ্বমত ঘনই। শকন্তু ঘগাল ঘবেঁদযদে সমকালীন সামশিক অথটনীশতর চোদলঞ্জগুদলা 
শনদয়। সামদন শবপুল নীল সমুদ্র। তাদক পাশড় ঘেয়ার সক্ষমতা আগামী শেদনর বাাংলাদেদির শনশ্চয়ই 
আদে। শকন্তু শবরার্ ঘযসব ঘঢউ এই মুহূদতট তীদর এদস যাক্কা মারদে তাদতই িঙ্কা বাড়দে। অথচ 
বাাংলাদেদির অজটন ঘতা ঘমাদর্ও ঘহলাদফলার নয়। শকন্তু তবু ঘকন এই িঙ্কা? এই েুিটাবনা শক খুবই 
সামশয়ক? নাশক েী টস্থায়ী হওয়ার মদতা ঘকাদনা বাস্তব কারণ রদয়দে? আমাদের অথটনীশতর কািাদমাগত 
সাংস্কাদরর শেদক কী আমরা যদথি নজর শেইশন? নাশক শবি অথটবনশতক চাদপর মুদখ আমরা খাশনকর্া 
অদগাোদলা পেদক্ষপ শনদয়শে? বাজাদরর গশতপ্রকৃশত বুদঝ শক আমরা যদথি শবচক্ষণ নীশত-সশক্রয়তা 
ঘেখাদত শদ্বযাশন্বত? 

 

এ কথা শিক, শুযু বাইদরর অথটবনশতক সাংকর্দক োয়ী কদর আমরা আমাদের এশগদয় চলার পথ কণ্টক 
মুক্ত রাখদত পারব না। আমাদেরও ঘয োয় আদে ঘস কথাশর্ মানদত হদব। রবীিনাথ তােঁর ‘কালাির’ 
পদবটর ঘলখা ‘বাতায়শনদকর পে’-এ শিকই অনুিব কদরশেদলন ঘয ‘জাহাদজর ঘখাদলর ঘিতরর্ায় যখন জল 
ঘবাঝাই হদয়দে তখনই জাহাদজর বাইদরকার জদলর মার সাাং াশতক হদয় ওদি। ঘিতরকার জলর্া ঘতমন 
েৃিেমান নয়, তার চালচলন ঘতমন প্রচণ্ড নয়, ঘস মাদর িাদরর দ্বারা, আ াদতর দ্বারা নয়, এই জনে 
বাইদরর ঘঢউদয়র চড়-চাপদড়র ওপদরই ঘোষাদরাপ কদর তৃশপ্ত লাি করা ঘযদত পাদর; শকন্তু হয় মরদত 
হদব, নয় একশেন এই সুবুশদ্ধ মাথায় আসদব ঘয আসল মরণ ঐ ঘিতরকার জদলর মদযে, ওর্াদক যত 
িীঘ্রই পারা যায় ঘসদচ ঘফলদত হদব। ...মদন রাখা চাই ঘয সমুদ্র ঘসদচ ঘফলা সহজ নয়, তার ঘচদয় সহজ, 
ঘখাদলর জল ঘসদচ ঘফলা।’ শনঃসদিদহ আমাদের অিেিরীণ িশক্তর উৎস যশে ঘকাদনা  ার্শত ঘেখা শেদয় 
থাদক ঘসশেদক আদগ নজর শেদত হদব। 

আমাদের অথটনীশতদত এখনও শনশ্চয়ই বাইদরর বাযা প্রচুর রদয় ঘগদে। জ্বালাশন ঘতদলর োম বাড়দে। 
ডলার বাজাদর আগুন।আমোশন করা পদণের োম আকাি ঘোেঁয়া। তাই বদল শক হাত গুশর্দয় বদস থাকব? 
আমাদের মূলেস্ফীশত, শবদিষ কদর খােে মূলেস্ফীশতদক বাদগ আনার পশরশচত কামান শক আসদলই আমরা 
সদজাদর োশগদয়শে? সমশন্বত মুদ্রানীশত ও রাজস্ব নীশতর তীর শক সময় মদতাতূণ ঘথদক ঘবর কদরশে? মুদ্রার 
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একাশযক শবশনময় হারদক শক সমশন্বত কদরশে? শ্রীলঙ্কা এবাং হাদলর তুরস্ক যশে নীশত সুদের হার এতর্া 
বাশড়দয় মূলেস্ফীশত কমাদনার পদথ হােঁর্ার সাহস ঘেখাদত পাদর, তাহদল আমরা ঘকন পারশে না? এসব 
প্রদশ্নর ঘসাজা উত্তর ঘেওয়া মুিশকল। এরসদঙ্গ অদনক কািাদমাগত প্রশ্ন শনশ্চয়ই জশড়দয় আদে। এ কথাও 
মাশন, শনবটাচদনর এই বেদর অদনক ঘিদব শচদিই পেদক্ষপ শনদত হদচ্ছ। তবু মূলেস্ফীশত ও ডলার সাংকদর্র 
মদতা প্রযান সমসোগুদলার সামনা-সামশন োেঁড়াদতই হদব আমাদের। 

অস্বীকার করার উপায় ঘনই ঘয এই মুহূদতট শবদেশি মুদ্রার বাজারশর্ই আমাদের ঘবশি ঘিাগাদচ্ছ। আবার 
এর সদঙ্গ গিীর সম্পকট আদে মুদ্রানীশতর িশঙ্গশর্র সদঙ্গ। অনে কথায় সুদের হাদরর নমনীয়তার মাোর 
ওপর। কশিড সাংকর্ ও ইউদক্রদন যুদদ্ধর কারদণ আমাদের আমোশন মূলে শবপুলিাদব ঘবদড় শগদয়শেল। 
এই মূলে শুযুই রপ্তাশন ও প্রবাস আয় শেদয় পুদরাপুশর ঘিায করা সম্ভব হয়শন বদলই বাশণজে  ার্শতর হাত 
যদর আমাদের দবদেশিক মুদ্রার িাণ্ডার কমদত থাদক। তাই র্াকার মান অবমূলোয়ন কদর পশরশস্থশত সামাল 
ঘেয়ার ঘচিা করদে বাাংলাদেি বোাংক। ডলাদরর শবপরীদত র্াকার প্রায় ৩০ িতাাংি অবমূলোয়দনর ফদল 
আমোশনকরা পদণের োমও ঘবদড় ঘগদে। প্রায় একই হাদর আমোশন শুল্কও ঘবদড়দে। ঘকাদনা ঘকাদনা 
ঘক্ষদে এই শুদল্কর হার শকেুর্া কমাদলও সাশবটকিাদব আমোশনকরা পদণের োম বাড়িই রদয় ঘগদে। এই 
পশরশস্থশত সামাল ঘেয়ার জনে ঘকিীয় বোাংক ও সরকার ঘবি শকেু প্রিাসশনক উদেোগ শনদয়দে। আমোশনর 
ওপর শনশ্চয়ই এসদবর প্রিাব পড়দত শুরু কদরদে। আমাদের আমোশন করা শনতে বেবহাযট পণে, শিদল্পর 
কােঁচামাল ও শবলাস পদণের সরবরাহ অদনকর্াই হ্রাস ঘপদয়দে। তাই হাদল বাশণজে  ার্শত অদনকর্াই 
কদমদে। এর প্রিাদব আমাদের চলশত শহসাদবরও উন্নশত হদয়দে। যশেও এই উন্নশতর ঘপেদন অদনক 
ঘোর্খাদর্া আমোশন আনুষ্ঠাশনক চলশত শহসাদবর বাইদর চদল যাওয়ার কারদণও হদত পাদর। ঘকননা োয়া 
বাজাদর ঘলনদেদনর চাশহো এখদনা ঘবি চাঙ্গা বদলই মদন হদচ্ছ। এই মুহূদতট হুশের বাজার কম কদর 
হদলও ১৫ শবশলয়ন ডলাদরর কম বদল মদন হদচ্ছ না। 

এ কারদণ আনুষ্ঠাশনক প্রবাস আয় কমদে। একইসদঙ্গ শনর্ এফশডআইও শবদেশি সহদযাশগতার োড়সহ 
আমোশন ঋণ ও রপ্তাশন শবল শডসকাউশন্টাং কদম যাওয়ার কারদণ আমাদের আশথটক ঘলনদেন িারসামে 
ঘনশতবাচক হদয় ঘগদে। এর প্রিাব সাশবটক ঘলনদেন িারসাদমের ওপরও পদড়দে। এশর্ও এখন 
ঘনশতবাচক। এসদবর চাপ শরজাদিটর ওপর পড়দে। তা দ্রুত ক্ষয় হদয় যাদচ্ছ। যশেও আমাদের দবদেশিক 
মুদ্রার িাণ্ডার এখদনা মি নয়। তবু অথটনীশতর বাড়ি আকাদরর কথা মদন রাখদল এই ক্ষদয়র যারা শনদয় 
ঘতা িঙ্কা হদতই পাদর। 

এই ঘপ্রক্ষাপদর্ আমাদের রপ্তাশনকারকদের নানা সুশবযা ঘেয়া সদেও ঘকন তাদের রপ্তাশন আয় আদগর 
ঘচদয় কম নগোয়ন হদচ্ছ, তা ঘবাঝার প্রদয়াজন রদয়দে। আনুষ্ঠাশনকও অনানুষ্ঠাশনক শবশনময় হাদরর এতর্া 
ফারাকই শক এর জনে োয়ী? এর ফদল শক এমন যারণা বদ্ধমূল হদয় যাদচ্ছ ঘয ডলাদরর োম আগামী 
শেদন আদরা বাড়দব? তাই পুদরার্া ঘেদি না আনদলই তাদের জনে িাদলা, নাশক বাশকদত পণে রপ্তাশন আয় 
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আগাম নগোয়দন শবদেশি বোাংক আগ্রহী হদচ্ছ না? র্াকার অবশচশতর যারা হাদলর প্রবাস আয় কদম 
যাওয়ার ঘপেদনও খাদর্? নাশক প্রবাসীদের অদনদকরই আনুষ্ঠাশনক কাদজর যথাযথ কাগজপে ঘনই? না শক 
ঘরগুদলর্শর প্রশতষ্ঠান অদনক সূক্ষ্মিাদব সব আমোশন এলশস ঘেখদত শগদয় বোাংকগুদলার কাে ঘথদক 
সহদযাশগতা পাদচ্ছ না? তাই তারা োয়া বাজাদর শগদয় ডলাদরর চাশহো বাড়াদচ্ছ। তাহদল এই চাশহো 
কমাদনার উপায় কী? মুদ্রানীশতও রাজস্ব নীশতদক আরও সাংদকাচনমূলক করাই শক এই সাংকদর্র অনেতম 
একশর্ উত্তরহদত পাদর? এসব প্রশ্ন না এশড়দয় বরাং এসদবর িাদলাও মি েুই শেক শনদয়ই অাংিীজনদের 
সদঙ্গ আলাদপর ঘকাদনা শবকল্পদনই বদল আমার কাদে মদন হয়। 

আমোশন শনিটর শিল্পায়দনর সুফল আমরা অদনকশেন যদরই ঘপদয় আসশে। কােঁচামাল, মযেপণে ও যন্ত্রপাশত 
আমোশন না করা ঘগদল আমোশন শবকল্প শকাংবা রপ্তাশন শিল্পই বাসচল রাখা যাদব কী কদর? মোনুফোকচাশরাং 
শিল্পগুদলাদক ও শবইউ বা অফদিার বোাংশকাং ইউশনদর্র মাযেদম আমোশন মূলে ঘসর্লদমন্ট করার শবদিষ 
সুদযাগ বাাংলাদেি বোাংকই চালু কদরশেল। শকন্তু কী কারদণ শবদেশি বোাংকগুদলার এ যারায় স্বল্পকালীন 
আমোশন ঋণ শেদত অনীহা তা জানা েরকার। অশবলদম্ব শবদেশি বোাংকগুদলা ও তাদের প্রশতশনশযদের শনদয় 
শনশবড় আলাদপর প্রদয়াজন রদয়দে। 

আর শবশনময় হারদক বাজারশিশত্তক করার পািাপাশি (এরই মদযে অদনকর্া ঘেশর হদয় ঘগদে) চলশত 
শহসাদব বাশণশজেক ঘলনদেন, শবজ্ঞাপনী বেয়, শচশকৎসা বেয়, কাডট ঘপদমন্টস কী কদর সহজ ও ‘শসমদলস’ 
করা যায়, তা একু্ষশন িাবদত হদব। তাহদলই এসব ঘলনদেদনর জনে তারা োয়াবাজাদর যাওয়ার প্রদয়াজন 
ঘবায করদব না। একর্া শনশেটি সমদয়র মদযেই রপ্তাশনকারকদের তাদের রপ্তাশন পদণের আয় ঘেদি আনদত 
হয়। শবশিন্ন পদয়দন্ট (বোাংক, কাস্টমস, ইশপশব ইতোশে) তাদের শরদপার্ট করদত হয়। একইকথা সাশিটস 
রপ্তাশনর ঘবলায় খাদর্ না। তাদের ঘস জনে কর সুশবযা ও অনোনে প্রদণােনা ঘেয়ার প্রদয়াজন রদয়দে। তা 
না হদল এই আয়ও োয়াবাজাদর চদল ঘযদত পাদর। 

শবদেশি মুদ্রায় পশরবহন খরদচর একশর্ বড় অাংি আমরা শনদজদের জাহাজ চালু কদর বােঁচাদত পারতাম। এ 
শবষয়শর্র পদক্ষ বাাংলাদেি বোাংক প্রজ্ঞাপনও জাশর কদরদে। ঘনৌপশরবহন মন্ত্রণালয়, বাশণজে মন্ত্রণালয়সহ 
সাংশেি অনোনে অাংিীজন সমানতাদল সশক্রয় হদল এ ঘক্ষদে বড় মাদপর শবদেশি মুদ্রার সােয় করা 
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সা�িতক স�াদকীয় 

 

Cloud technology: Governing it and managing risks in business 
 

Illustration: TBS 

 
Many businesses worldwide have embraced cloud 
technology as an essential component of their digital 
transformation journey. In Bangladesh, most leading 
organisations have started migrating and implementing 
their enterprise resource planning (ERP) applications on 
cloud infrastructure and storing many of their business 
documents on cloud storage.   
 
These new practices symbolise progress towards building 
a digital enterprise and help organisations drive new 
business models and create value for their stakeholders. 
However, business leaders of these leading organisations 
must be mindful of a critical component of this 
transformation journey – managing risks and compliance.  
 
Inadequate focus on risk management while transforming the business may lead to severe 
consequences, including cyberattacks, interruption of business operations, regulatory non-
compliance and cost overrun. Each can be impactful enough to erode all the business benefits 
envisaged through adoption.  
 
It should be noted that all organisations that have adopted cloud technology are not necessarily 
cloud-powered. A cloud-powered organisation understands and acknowledges that its 
transformation journey will likely create new business risks. So, it revises its risk management 
plan and implements it accordingly. According to a PwC analysis, cloud technology can impact 
risks and controls in several ways. There should be a multi-pronged approach to address risk 
management while running cloud adoption programs.  
 
First, a cloud-powered organisation should implement a mature cloud governance framework. 
PwC's analysis found a direct correlation between an organisation's cloud maturity and its risk 
management maturity. The cloud-powered organisations are likely to assess their cloud controls 
more regularly than non-cloud-powered organisations. Moreover, these organisations are likely to 
develop more formal controls which are relevant to cloud operations. They are also likely to define 
the responsibilities of various functions internally and externally, including those of the cloud 
service providers.  
 

Resephs career care 
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For example, one of the critical risks of cloud adoption may be unallocated costs. A cloud-powered 
organisation involves its finance function to prepare and implement the cost allocation model and 
regularly reviews it through the governance framework. Next, a cloud-powered organisation must 
understand the importance of collaboration in managing its risks and incorporate risk management 
into its cloud strategy. While a PwC analysis recommended organisations start planning their risk 
mitigation strategy at an early stage, more than half of the organisations surveyed did not begin 
their risk management processes early enough.  
 
Remediation at a later stage of the transformation will likely be more costly and may lead to delays 
in the value-creation process. Therefore, it is essential to collaborate and work together through 
the transformation process. 
For many organisations in Bangladesh, CEOs make key transformation decisions. They must be 
actively involved in revising and reviewing the risk management plan along with the organisation's 
risk management leader and transformation leader.  
 
Finally, a cloud-powered organisation should be aware of the regulatory landscape and the impact 
of the changing regulations on the business. The rules around cloud technologies will likely remain 
ambiguous and mutually overlapping soon. Multiple regulators are also likely to control the risks 
of cloud technology through various measures.  
 
Though essential, relatively newer regulations, such as those on data protection and data privacy, 
are likely to create hindrances in the cloud adoption journey if they are not understood and 
complied with. Bangladesh's organisations have made significant progress in cloud adoption over 
the last few years. The time has come for business leaders to plan and implement robust cloud 
governance frameworks and leverage them to create value for their stakeholders. Arijit 
Chakraborti is a Partner with PwC.  
 

Gender equality is the investment we need to make 
The SDG Gender Snapshot 2023 report was launched earlier this month. This publication is the 
latest instalment in the annual series jointly produced by UN Women and UN Department of 
Economic and Social Affairs (UN DESA). The report provides a comprehensive analysis of gender 
equality progress across all 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Even with significant 
progress in certain sectors, as we approach the halfway mark of 2030 Agenda for Sustainable 
Development, monumental challenges remain. 
 
Let's take a closer look at the progress made towards each goal. Goal 1 of the 17 SDGs is "No 
poverty." Regarding this, the report forecasts that by 2030, 8 percent of the global female 
population (approximately 342 million women and girls) will continue to live on less than $2.15 a 
day. Only 42 percent of countries have sex-disaggregated poverty data readily available, impeding 
targeted interventions. For "Goal 2: Zero hunger", the report finds that while progress in narrowing 
the gender gap in food insecurity has been made, roughly 24 percent of women and girls may still 
experience moderate to severe food insecurity by 2030. Gender disparities in agriculture persist, 
with limited access to land, resources, and ownership affecting productivity. Regarding "Goal 3: 
Good health and well-being" the report finds that while maternal mortality reduced globally from 
2000 to 2020, progress has stagnated since 2015. High maternal death rates in sub-Saharan Africa 
and Central/Southern Asia highlight and inequalities in healthcare access and quality. 


www.exambd.net
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For "Goal 4: Quality education" the report finds that increases in girls' enrolment in education are 
commendable, but nearly 110 million girls and young women could remain out of school by 2030 
if the progress stalls. Gender gaps in education and training opportunities persist, affecting future 
earning potential and overall development. 
 
On the other hand, "Goal 5: Gender equality" has witnessed limited progress with just two of this 
goal's indicators nearing their targets. No indicator has fully met its aim. Deep-seated biases 
persist, marked by unequal health access, unequal political representation, economic gaps, and 
inadequate legal defences. Critical data for monitoring progress is missing in many countries. 
Furthermore, 28 countries do not recognise women's equal rights in marriage and divorce. 
Globally, 19 percent of young women and married before age 18, and there is a notable disparity 
in leadership roles. 
 
Analysing "Goal 6: Clean water and sanitation", the report states that while more women now have 
access to safe drinking water, around 380 million women and girls live amid high or critical water 
stress, a number projected to increase to 674 million by 2050 due to climate change. Similarly, in 
"Goal 7: Affordable and clean energy", approximately 341 million women and girls could lack 
access to electricity by 2030, with clean cooking fuels remaining out of reach for many. 
Universally electricity could elevate 185 million women and girls from poverty by 2050, and 
modern cookstoves could prevent 6.5 million pollution-related deaths. 
 
As for "Goal 8: Decent work and economic growth," disrupted careers, care responsibilities, and 
wage discrimination mean women only earn a third of the global income generated by labour. For 
each dollar men earned in labour income, women earned only 51 cents. The gender wage gap and 
underrepresentation of women in the labour force continue, indicating the need for policy reforms 
to ensure equitable opportunities and wages. 
 
When it comes to "Goal 9: Industry, innovation and infrastructure," women hold 21 percent of 
STEM (science, technology, engineering, and mathematics) jobs and only one in three researchers 
is a woman. Gender disparities in technology and innovation persist, hindering women's 
participation in STEM fields and impeding progress in emerging technologies like artificial 
intelligence. On "Goal 10: Reduced inequalities", gender discrimination comes in many forms and 
remains commonplace, undermining human rights. According to the latest available data, up to 21 
percent of people living with HIV reported being denied health care in the past 12 months, and up 
to 26 percent of women living with HIV reported that their treatment for the virus was conditional 
on taking contraceptives. 
 
On "Goal 11: Sustainable cities," by 2050, urban areas are expected to house 70 percent of the 
world's female population, totalling 3.3 billion. Alarming trends suggest a third of these women 
and girls could find themselves living in inadequate housing or slums. Moreover, women and with 
disabilities, representing approximately 18 percent of the female population, face heightened 
challenges. A 2022 study indicated that a mere 27 percent of 190 countries and regions explicitly 
protected the rights of women with disabilities. 
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Regarding "Goals 12-15: Responsible production and consumption, climate action, life below 
water, life on land," up to 158 million more women and girls might find themselves in poverty by 
mid-century due to worsening conditions fuelled by global warming. This represents 16 million 
more than their male counterparts. An alarming 236 million more women and girls may experience 
food insecurity, compared to 131 million men and boys. Despite these numbers, only 55 of the 
world's national climate action plans include gender-specific adaptation measures, and only 23 
recognise the vital role of women as change agents in the fight against climate change. 
 
For "Goal 16: Peace and strong institutions" the snapshot report states that since 2017, the number 
of women and girls in conflict-ridden areas has surged by 50 percent, tallying up to 614 million 
by 2022. In 2023, those in extremely fragile areas were especially vulnerable, facing higher 
poverty rates and increased food insecurity. Intimate partner violence is 2.4 times higher in 
extremely fragile contexts compared to non-fragile settings. 
 
Regarding "Goal 17: Partnerships", a dire need for enhanced financial backing exists in countries 
where gender equality lags the most. The yearly budget dedicated to gender equality as a principal 
objective remains low at $5.7 billion, just 4 percent of total bilateral aid. This minimal support, 
coupled with the fact that only one in four countries actively tracks gender equality funding, 
underscores the challenges faced in achieving parity 
 
The 11 biggest hurdles for women's equality by 2030 are lack of women in leadership, poverty and 
lack of economic opportunities, workplace discrimination and inequalities, and imbalance in 
unpaid care work, social norms and cultural practices, inadequate access to education and health 
care, food insecurity, violence against women and girls, inadequate funding for gender equality 
initiatives, legal barriers and poorly enforced legislation, and lack of access to clean energy and 
sanitation. 
 
The SDG Gender Snapshot 2023 report advocates for an integrated, holistic approach to advancing 
gender equality, involving multistakeholder collaboration and sustained financial backing. 
Neglecting to amplify efforts and invest in gender parity jeopardises the entire 2030 Agenda for 
Sustainable Development. 
 
It is evident we are doing even worse than we realised on gender equality. The price tag for SDG 
5 – achieving gender equality and women's empowerment – is in. We can afford it, we need to pay 
for it. We know that an additional $360 billion per year is needed to achieve gender equality in 
developing countries across key global goals. This is less than one fifth of the $2.2 trillion spent 
globally on military expenditure in 2022.  Gitanjali Singh is country representative of UN Women 
in Bangladesh 

েড�ু প্ৰিতেরােধ েয কারেণ আমরা ব্যথর্ হিচ্ছ 
েডঙ্গুর েছাবেল মৃতুয্, হাসপাতােল ভিতর্ এবং আকৰ্ােন্তর সংখয্া কৰ্মাগত েবেড়ই চেলেছ। েকােনামেতই থামােনা যােচ্ছ না েডঙ্গুর ভয়াবহ 
অগৰ্যাতৰ্া। েডঙ্গু পৰ্িতেরােধ আমরা সফল হিচ্ছ না েকন? েডঙ্গু িনয়ন্তৰ্েণ আেদৗ েকােনা কায র্কর পদেক্ষপ গৰ্হণ করা হেয়েছ িক? এরকম 
বহু পৰ্শ্ন এখন নানািদক েথেক উচ্চািরত হেচ্ছ। েযেকােনা শতৰ্ুর িবরুেদ্ধ লড়াই করার কতগুেলা েমৗিলক নীিত রেয়েছ। তার অনয্তম হেচ্ছ 
শতৰ্ুর সামথয্র্, িবস্তৃিত, সব্ভাব চিরতৰ্, আঘাত হানার ক্ষমতা ইতয্ািদ সম্পেকর্ সময্ক জ্ঞান অজর্ন করা। িবষয়িট েডঙ্গু পৰ্িতেরােধর েক্ষেতৰ্ও 
সমভােব পৰ্েযাজয্। 
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েডঙ্গু একিট মশাবািহত ভাইরাসজিনত েরাগ। েডঙ্গুর বাহক হেলা এিডস মশা। এর দুিট পৰ্জািত দব্ারা েডঙ্গু ভাইরাস সংকৰ্িমত হয়। 
এগুেলা হেচ্ছ এিডস ইিজপ্টাই বা গৃহবাসী এিডস মশা এবং অনয্িট হেলা এিডস অয্ালেবািপকটাস বা বুেনা এিডস (এটােক এিশয়ান 
টাইগার নােমও ডাকা হয়)। সাধারণভােব গৃহবাসী এিডস েডঙ্গু ভাইরােসর বাহক িহেসেব কাজ কের। িকন্তু মহামািরর সমেয় বুেনা 
এিডস মশাও েডঙ্গুর বাহেক রূপান্তিরত হয়। েডঙ্গুপৰ্বণ েদশ বা অঞ্চেল েডঙ্গু পৰ্িতেরাধ পিরকল্পনার পৰ্ধান লক্ষয্ থােক এিডস মশা িনমূ র্ল 
করা।  
 
আমরা জািন পিরেবশ ও পৰ্িতেবেশর পৰ্ভােব অনয্ানয্ পৰ্াণীর মেতা মশার আচরেণও পিরবতর্ন আসেত পাের। এজনয্ মশা, িবেশষ কের 
এিডস মশার বাসস্থান, পৰ্জনন স্থল, আচরণ ইতয্ািদ িবষেয় িনয়িমত গেবষণা করেত হয়। বাংলােদেশ এই কাজিট এেকবােরই হেচ্ছ 
না। সাধারণভােব আমরা জািন এিডস মশা জেম থাকা পিরষ্কার পািনেত িডম পােড়। এই মশা সকাল ও সন্ধয্ােবলায় মানুষেক কামড়ায়। 
ইিতমেধয্ একিট পাবিলক িবশব্িবদয্ালেয়র একজন সব্নামধনয্ অধয্াপক ও কীটতত্তব্িবদ তার িনজসব্ েছাট পিরসেরর গেবষণায় েদখেত 
েপেয়েছন বাংলােদেশ এিডস মশার আচরেণ বয্াপক পিরবতর্ন ঘেটেছ। এই মশা এখন জেম থাকা পিরষ্কার ও ময়লা-েনাংরা উভয় 
ধরেনর পািনেত িডম পােড় এবং িদনরােতর েযেকােনা সময় মানুষেক কামড়ােত িশেখেছ। সব্াভািবকভােব িতিন এই নতুন তথয্ 
েদশবাসীেক জানােলন। জনসাধারণ এবং েডঙ্গু িনেয় কম র্রত সবার মেধয্ এই নতুন তথয্ দারুণ সাড়া েফেল েদয়। এর কেয়কিদন পর 
আেরকদল কীটতত্তব্িবদ রীিতমেতা সভা কের জানােলন বাংলােদেশ এিডস মশার আচার-আচরণ ও সব্ভাব চিরেতৰ্ েকােনাধরেনর 
পিরবতর্ন হয়িন। িযিন পিরবতর্ন িবষয়ক তথয্ িদেয়েছন তার গেবষণা গৰ্হণেযাগয্ মােনর নয়। তাহেল সিঠক েকানিট? 
 
তা জানেত হেল এিডস মশা িনেয় ৈবজ্ঞািনকভােব গৰ্হণেযাগয্ মােনর একিট গেবষণা করা জরুির পৰ্েয়াজন। এবং েসই গেবষণার 
ফলাফেলর ওপর িভিত্ত কের মশা িনমূ র্েলর েকৗশল িনধ র্ারণ করা হেব। দুই যুেগর েবিশ সময় ধের েদেশ েডঙ্গুর পৰ্েকাপ চলেছ। িকন্তু 
এিডস মশা িনেয় িবজ্ঞানসম্মত গেবষণা এখেনা পয র্ন্ত করা হয়িন। 
 
মশা িনমূ র্েলর েবশ কেয়কিট পদ্ধিত রেয়েছ। আমােদর মেতা েদেশর জনয্ রাসায়িনক, পিরেবশগত ও িজনগত িনয়ন্তৰ্েণর সমনব্েয় গিঠত 
একিট কম র্েকৗশল গৰ্হণ করা উত্তম। রাসায়িনক িনয়ন্তৰ্ণ হেলা ওষুধ িদেয় পৰ্াপ্তবয়স্ক বা উড়ন্ত মশা এবং মশার লাভর্া বা শূককীট েমের 
েফলা। বছেরর পর বছর ধের মশা মারার ওষুধ েকনা হেচ্ছ, িছটােনা হেচ্ছ িকন্তু মশা মরেছ না। কারণ ওষুধগুেলা েমােটই কায র্কর নয়। 
মাঝখান েথেক শুধু জনগেণর কেরর শতশত েকািট টাকা খরচ হেয়েছ। অিভেযাগ রেয়েছ এই অেথ র্র িবপুল অংশ দুজর্েনর পেকেট 
পৰ্েবশ কেরেছ। 
 
পিরেবশগত িনয়ন্তৰ্েণর মূল লক্ষয্ হেচ্ছ, এিডস মশার পৰ্জননস্থল ও আবাসস্থান িবনষ্ট করা। জনসাধারেণর যুক্ত কের এই কাজিট েদেশর 
েকাথাও করা হয়িন। ২০১৯ সােলর আেগ েডঙ্গুর পৰ্েকাপ ঢাকাসহ কেয়কিট বড় শহের সীমাবদ্ধ িছল। তখন েডঙ্গু িনয়ন্তৰ্েণ গৃহীত 
পিরকল্পনা সহেজই বাস্তবায়ন করা েযত। েসইসময় দািয়তব্শীলরা কথার ফুলঝুির ছুিটেয়েছন িকন্তু মশা িনমূ র্েল পৰ্দশ র্নবাদী কায র্কৰ্ম 
বয্িতেরেক েতমন িকছুই কেরনিন। ২০১৯ সােলর মহামািরর মধয্ িদেয় েডঙ্গু সারােদেশ ছিড়েয় পেড়। তখন গৃহবাসী এিডেসর সােথ 
বুেনা এিডস মশা েডঙ্গু ভাইরােসর বাহেক রূপান্তিরত হয়। ২০১৯ সােলর আেগ েয কাজিট অেপক্ষাকৃত সহজ িছল বতর্মােন তা পব র্ত 
সমান ও কিঠন হেয় িগেয়েছ। 
 
এখন রাজধানী েথেক পৰ্তয্ন্ত গৰ্ামাঞ্চেল মশা মারার কায র্কর কম র্সূিচ িনধ র্ারণ করা দরকার। এই কম র্সূিচেত রাসায়িনক িনয়ন্তৰ্েণর সােথ 
পিরেবশগত িনয়ন্তৰ্ণও যুক্ত রাখেত হেব। এই লেক্ষয্ জনপৰ্িতিনিধ ছাতৰ্, যুবক, েসব্চ্ছােসবী, সরকাির-েবসরকাির পৰ্িতষ্ঠানসহ সব স্তেরর 
জনসাধারণ যুক্ত কের পাড়া মহল্লা এলাকা িভিত্তক ‘মহামাির পৰ্িতেরাধ কিমিট’ গঠন করা জরুির। এই কিমিট িনজ িনজ এলাকায় এিডস 
মশা িনমূ র্েলর লেক্ষয্ গিঠত ‘জাতীয় মহামাির পৰ্িতেরাধ কিমিট’-র কায র্কৰ্ম বাস্তবায়ন করেব। পৰ্েয়াজনীয় েক্ষেতৰ্ এই কিমিটগুেলা অনয্ 
মহামাির (েযমন েকািভড-১৯) পৰ্িতেরােধও কাজ করেব। দুঃখজনক হেলও সতয্ েয েডঙ্গু পৰ্িতেরােধ এখন পয র্ন্ত েকােনা সু-সমিনব্ত 
জাতীয় কায র্কৰ্ম সারােদেশ যুগপৎ বাস্তবায়েনর জনয্ গৃহীত হয়িন। 
 
বাংলােদেশ েডঙ্গু ভাইরােসর ধরন, সংকৰ্মণ ক্ষমতা, রূপান্তর ইতয্ািদ িনেয় েকােনা ধরেনর গেবষণা হয়িন এবং এখেনা হেচ্ছ না। ফেল 
এেক্ষেতৰ্ও আমরা অন্ধকাের েথেক যািচ্ছ। এিদেকও নজর েদওয়া অিতশয় দরকার। েডঙ্গুর পৰ্বল সংকৰ্মেণর মুেখ মানুষ অসহায় এবং 
িদেশহারা। মানুেষর এই অসহায়তব্েক পুিঁজ কের একদল অসৎ মানুষ সবসময় মুনাফা িশকােরর েনশায় থােক। কেরানা মহামািরর 
সমেয় েতমনিট আমরা েদেখিছ। েডঙ্গুর এই দুঃসমেয় একদল মুনাফা েলাভীর কারসািজ েদখা যােচ্ছ। ইিতমেধয্ই েডঙ্গু িচিকৎসায় 
অিতপৰ্েয়াজনীয় িশরাপেথ েদওয়ার সয্ালাইন জাতীয় ওষুেধর দাম কেয়কগুণ বািড়েয় েদওয়া হেয়েছ। এই দুষ্টচকৰ্ দমন করার েকােনা 
পদেক্ষপ জনসাধারেণর েচােখ পড়েছ না। েডঙ্গু পৰ্িতেরােধর আেরকিট িদক হেলা, আকৰ্ান্ত েরাগীর িচিকৎসা করা। েডঙ্গু েরাগীর শরীর 
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6 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

েথেক রক্ত খাওয়ার পর েসই এিডস মশা েকােনা সুস্থ বয্িক্তেক কামড়ােল ওই মানুষিটর শরীের েডঙ্গুর ভাইরাস পৰ্েবশ করেব। এজনয্ 
েডঙ্গু েরাগীেক মশািরর েভতর রাখা হয়। িকন্তু অেনক সরকাির হাসপাতােল েডঙ্গু েরাগীর জনয্ মশািরর বয্বস্থা েনই। অথচ একিট বা 
দুইিট িবলাসবহুল গািড়র দাম িদেয় পৰ্েয়াজনীয় সব মশািরর েজাগান েদওয়া যায়। 
 
শুধুমাতৰ্ িচিকৎসা িদেয় েডঙ্গুর হাত েথেক মানুষেক রক্ষা করা সম্ভব নয়। এটা শুধু আমােদর েদশ েকন পৃিথবীর েকােনা েদেশই সম্ভব 
নয়। কারণ েকােনা েদেশর হাসপাতােল অগিণত সংখয্ার শযয্া থােক না। েকবলমাতৰ্ এিডস মশার দব্ারাই মানুেষর শরীের েডঙ্গু ভাইরাস 
পৰ্েবশ কের। এজনয্ েডঙ্গু পৰ্িতেরােধর কায র্কর উপায় হেচ্ছ এিডস মশা িনমূ র্ল করা। েডঙ্গু িবেরাধী লড়াইেয় অসংগিঠতভােব িবিচ্ছন্ন 
িকছু কাজ করা হেয়েছ। তােত েকােনা সুফল েমেলিন। বড় বড় কথা বা মুখেরাচক বক্তৃতা িদেয় েডঙ্গু িনয়ন্তৰ্ণ করা সম্ভব নয়। মশা 
মানুেষর কথা সম্ভবত েবােঝ না। েডঙ্গু িবেরাধী যুেদ্ধ সফল হেত হেল িবজ্ঞানিভিত্তক কম র্েকৗশল িনধ র্ারণ এবং জনসাধারণ যুক্ত কের 
তা বাস্তবায়ন করেত হেব। ডা. েলিলন েচৗধুরী ।। িচিকৎসক ও জনসব্াস্থয্ িবেশষজ্ঞ 

বাজােরর উত্তােপ িদেশহারা মানুষ : হুমিকেত খাদ্য িনরাপত্তা 
িনতয্পেণয্র বাজার িনেয় েকােনা সুখবর েনই। পৰ্িতিদন েকােনা না েকােনা পেণয্র কৃিতৰ্ম সংকট হেচ্ছই। যার কারেণ সরকার পৰ্থমবােরর 
মেতা ৩িট পেণয্র দাম িনধ র্ারণ কের িদেয়েছ, যােত কের ঐ পেণয্র বাজার িকছুটা হেলও িস্থিতশীল রাখা যায়। েভাক্তােদর জাতীয় 
সংগঠন কনজুয্মারস অয্ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (কয্াব)সহ অেনেক সব্াগত জানােলও িকছু িকছু রাজৈনিতক সংগঠন আবার 
মতপৰ্কাশ কেরেছন মুক্তবাজার অথ র্নীিতেত এভােব দাম িনধ র্ারণ কের িদেয় বাজার িনয়ন্তৰ্ণ করা যায় না। েযেহতু এই কয়িট পণয্ িনেয় 
িকছুিদন ধেরই কারসািজ চলমান িছল। তাই সরকার বাধয্ হেয় এই কাজিট কেরেছ, যােত ঐ পেণয্র দােম িকছুটা হেলও েরশ ধরা 
যায়। 
 
বাজার িবেশ্লষকেদর মেত, দাম িনধ র্ারণ কের িদেল হেব না। পৰ্েয়াজন এই িসদ্ধান্ত মাঠ পয র্ােয় বাস্তবায়ন। েভাক্তা অিধকার সংরক্ষণ 
অিধদপ্তেরর পাশাপািশ েজলা ও উপেজলা পৰ্শাসন এবং কৃিষ, পৰ্ািণসম্পদ অিধদপ্তরেক িনেয় সমিনব্ত বাজার তদারিক িনিশ্চত করেত 
হেব। তােদর মেত, বয্বসায়ীরা বাজার তদারিকেক হাসয্কর করার জনয্ নানা ফিন্দিফিকর করেত চায়। এজনয্ আইেনর কেঠার পৰ্েয়াগ 
িনিশ্চত করেত হেব। একই সােথ পণয্ আমদািনর েক্ষেতৰ্ স্থায়ী পৰ্থা অনুসরণ বাদ িদেয় েযসব পণয্ িনেয় কারসািজ হেব েসইগুেলা দৰ্ুত 
আমদািন কের বাজার সরবরাহ িনিশ্চত করেত হেব। সংকট েকেট েগেল আবার পুনরায় আেগর স্থােন িফরেত হেব, এই নীিত অনুসরণ 
করেত হেব। তাহেলই এই সংকেটর আশু সমাধান হেব। অেনেকর মেত, অিত মুনাফা এখন সামািজক সংকৰ্মেণ পিরণত হেয়েছ। আর 
এজনয্ আইেনর পৰ্েয়াগ না হওয়াই দায়ী। এক সময় িকছু পণয্ িনেয় কারসািজ হেতা, আর এখন কারসািজ হয় না এমন পণয্ পাওয়া 
ভার। বয্বসায়ীরা নীিত ৈনিতকতা ভুেল শুধু লােভর জনয্ মিরয়া হেয় উেঠেছ। যা েদেশর বয্বসা বািণেজয্র েক্ষেতৰ্ অশিন সংেকত। 
বয্বসায় সুস্থ ধারা েফরােত বয্বসায়ী সংগঠন ও েনতৃবৃন্দেদর এই সংকেট সরকােরর পােশ থাকেত হেব। 
 
বয্বসায়ীরা একবার রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুেদ্ধর কারণ েদিখেয় িবেশব্ পণয্ সরবরাহবয্বস্থা সমসয্ার কথা বেল িনতয্পেণয্র বাজার অিস্থর 
কেরিছল। আবার ডলােরর মূলয্বৃিদ্ধ ও সংকট, এলিস েখালা যােচ্ছ না, আবার জব্ালািনর মূলয্বৃিদ্ধ এভােব নানা অজুহাত সামেন এেন 
অিস্থরতা ৈতির কের। এর ফেল বােড় আমদািন করা পেণয্র মূলয্। যার ফেল বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার সাম্পৰ্িতক পৰ্কািশত তথয্ 
অনুযায়ী বাংলােদেশ খাবােরর দাম বৃিদ্ধ িনেয় খাদয্ মূলয্স্ফীিত ১২ বছেরর মেধয্ িছল সেব র্াচ্চ। ২০২৩ সােলর আগেস্ট খাদয্ মূলয্স্ফীিত 
েবেড় ১২.৫৪ শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ যা ১২ বছেরর মেধয্ সেব র্াচ্চ। এর আেগ খােদয্ সেব র্াচ্চ মূলয্স্ফীিত িছল ২০১১ সােলর অেক্টাবের ১২.৮২ 
শতাংশ। খাদয্ মূলয্স্ফীিত েবিশ েবেড়েছ গৰ্ামীণ এলাকায়। েসইখােন এর পিরমাণ ১২.৭১ শতাংশ। ২০২৩ সােলর জুলাইেত তা িছল 
৯.৮২ শতাংশ। সব িমিলেয় ২০২৩ সােল গড় মূলয্স্ফীিত িছল ৯.৪০ শতাংশ। 
 
জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সংস্থা-এফএও এর তথয্ অনুযায়ী, আগস্ট মােস সারা িবেশব্ খাদয্ মূলয্স্ফীিত কেম সব র্িনম্ন হেয়েছ। এমন এক 
সমেয় েদেশ এই মূলয্স্ফীিত বাড়েছ যখন আেশপােশর েদশসহ সারা িবেশব্ এিট কেম আসেছ। খাবােরর দাম কেমেছ সারা িবেশব্, েদেশ 
উেল্টা েরকড র্ পিরমাণ বৃিদ্ধ। এই সমেয় চাল ও িচিন ছাড়া িবশব্বাজােরর পৰ্ায় সব খাদয্পেণয্র দামই কেমেছ। তেব উেল্টািচতৰ্ েদখা 
েগেছ বাংলােদেশ। অথ র্নীিতিবদরা বাংলােদশ বয্াংেকর টাকা ছািপেয় ধার েদওয়াটা মূলয্স্ফীিতেক উসেক িদেয়েছ বেল অিভমত পৰ্কাশ 
কেরেছন। পৃিথবীর পৰ্ায় সব েদশ সুদহার বািড়েয় েযখােন মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণ করেছ েসইখােন বাংলােদশ হাঁটেছ উেল্টা পেথ। 
বয্বসায়ীেদর সুিবধা িদেত এখেনা েকৗশেল সুদহার কিমেয় রাখা হেয়েছ। তাছাড়া বাজার অবয্বস্থাপনার কারেণও মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর 
বাইের। িকন্তু মূলয্স্ফীিত কমােত সরকােরর লক্ষণীয় েকােনা উেদয্াগ েদখা যায়িন এক বছেরর েবিশ সময় ধের। যার কারেণ খাদয্ ও 
খাদয্বিহভূ র্ত সব ধরেনর িজিনসপতৰ্ িকনেত িগেয় সাধারণ মানুষেক িহমিশম েখেত হেচ্ছ। চাল, ডাল, েতল, িচিন, েপঁয়াজ, মাছ-মাংসসহ 
সব ধরেনর খাবারই নয়; দাম বাড়েছ েতল, সাবান, পৰ্সাধন সামগৰ্ী, েপাশাক-আশাক, িশক্ষাসামগৰ্ী, গণপিরবহনসহ সবিকছুর। 
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7 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

িনতয্পেণয্র দাম কতটা েবেড়েছ, তার িচতৰ্ উপস্থাপন করার পৰ্েয়াজন না হেলও সবাই বাজােরর উত্তাপ সম্পেকর্ অবিহত আেছন। সবিজ, 
মাছ অথবা িনতয্পেণয্র বাজাের দােমর উত্তাপ। সাধারণ িনম্ন ও মধয্িবত্ত েকৰ্তারা েবিশ সংকেট আেছন। বাজাের েগেলই সাধারণ 
মানুেষর ‘বুেক বয্থা েবেড় যায়’। বাজাের েগেলই পণয্মূেলয্র সবিকছুর দাম শুনেল বুক ধড়ফড় কের। েদেশর পৰ্তয্ন্ত অঞ্চেলর িবিভন্ন 
বাজাের খবর িনেলই বয্বসায়ী ও েকৰ্তােদর সেঙ্গ কথা বলেল েমাটামুিট একই িচতৰ্ পাওয়া যােব। িনম্ন মধয্িবত্ত ও সীিমত আেয়র 
েবিশরভাগ মানুষেক সংসার চালােত এখন পৰ্িতিট খােত বরাদ্দ বাড়ােত হেচ্ছ। 
 
বতর্মােন পৰ্চিলত বাজার তদারিকর মেডল একিট সফল মেডল হেলও িকছু বয্বসায়ী বাজার তদারিকর এই কায র্কৰ্মেক বয্থ র্তায় 
রূপান্তিরত করেত নানা অপতৎপরতা চালােচ্ছ। বাজার তদারিকেত এখন েভাক্তা অিধকার ছাড়া সরকােরর অনয্ েকােনা দপ্তর েদখা যায় 
না। এক সময় েজলা পৰ্শাসন, িসিট কেপ র্ােরশন, িডএমিপ, িবএসিটআই বাজার তদারিক করেলও এখন তােদর আর এই কােজ েদখা 
যায় না। আর েভাক্তা অিধকােরর েলাকবল এেকবােরই সীিমত। েজলা পয র্ােয় মাতৰ্ ১ জন কম র্কতর্া িদেয় এই কায র্কৰ্ম সুন্দরভােব সম্পন্ন 
করা সম্ভব নয়। 
 
কয্াব েথেক বারবার দািব করা হেচ্ছ, উপেজলা পয র্ায় পয র্ন্ত অিফস স্থাপন ও েলাকবল পদায়ন করার পাশাপািশ েজলা ও েকন্দৰ্ীয়ভােব 
আরও েলাকবল বাড়ােত হেব। বতর্মােন ১৬িট েজলায় েভাক্তার কম র্কতর্া েনই। তাহেল তারা কীভােব এই তদারিক কায র্কৰ্ম পিরচালনা 
করেব? ঢাকা শহের িসিট কেপ র্ােরশেনর ১০০িট বাজার আেছ আর এর বাইের হাজার খােনক বাজার থাকেলও েভাক্তার িটম মাতৰ্ ২িট। 
তা িদেয় এই িবশাল কায র্কৰ্ম তদারিক সম্ভব নয়। তাই সরকারেক অগৰ্ািধকার িদেয় েভাক্তার কায র্কৰ্মেক আরও শিক্তশালী করার িদেক 
মনেযাগী হেত হেব। একই সােথ িবদয্মান আইেনর সংস্কার করেত হেব। অেনকগুেলা অতয্াবশয্কীয় েসবায় আইেনর আওতায় পৰ্িতকার 
েদওয়া যায় না।  এস এম নােজর েহাসাইন ।। ভাইস েপৰ্িসেডন্ট, কনজুমারস অয্ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (কয্াব) 

 

জলবায় ুপিরবতর্ েনর ঝঁুিকেত যখন বাংলােদশ 
সম্পৰ্িত সংযুক্ত আরব আিমরাত সরকার জাতীয় েতল েকাম্পািনর পৰ্ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া সুলতান আল জােবরেক কপ ২৮ সেম্মলেনর 
সভাপিত িনব র্ািচত কেরন। িযিন দুবাইেয় ২০২৩ সােলর ৩০ নেভমব্র েথেক ১২ িডেসমব্র অনুিষ্ঠতবয্ জািতসংঘ জলবায়ু সেম্মলেনর 
তত্তব্াবধান করেবন। ৈবিশব্ক তাপমাতৰ্া বৃিদ্ধ পৰ্াক-িশল্প স্তেরর েথেক ১.৫ িডিগৰ্ েসলিসয়ােস সীিমত করার লেক্ষয্ িবশব্েক কীভােব অগৰ্সর 
করা যায় তা িনেয় যুেগাপেযাগী পদেক্ষপ িনেত ১৯০িটরও েবিশ েদেশর রাজৈনিতক েনতারা এই সেম্মলেন একিতৰ্ত হেবন। েতল, গয্াস, 
জীবাশ্ম জব্ালািন েকাম্পািনর পৰ্িতিনিধরা কপ ২৮ বা েকােনা ধরেনর জলবায়ু সংলােপরই েনতৃেতব্ থাকেত পােরন না। থাকেল তা হেব 
সাধারণ মানুেষর েথেক জলবাযু় অিধকার েকেড় েনওয়া। আবুধািব েতল েকাম্পািনর পৰ্ধানেক জািতসংঘ জলবায়ু সেম্মলেনর সভাপিত 
কের িবশব্েক এক কিঠন জলবাযু় সংকেট েপৰ্রণ করল। ৈবিশব্ক তাপমাতৰ্া বৃিদ্ধ ১.৫ িডিগৰ্ েসলিসয়ােসর মেধয্ রাখেত বহুজািতক 
পৰ্িতষ্ঠানগুেলার জীবাশ্ম জব্ালািনিভিত্তক িবদুয্ৎ উৎপাদেন িবিনেয়াগ করা েথেক িবরত েরেখ কাব র্ন িনঃসরণ কমােনার উেদয্াগ েনওয়া 
জরুির। তেব সাধারণ মানুেষর জলবাযু় অিধকার েকেড় েনওয়ার পৰ্িকৰ্য়া িবগত কেয়কিট কপ সেম্মলন েথেকই শুরু হেয়েছ। ২০২১ সােল 
স্কটলয্ােন্ডর গ্লাসেগােত অনুিষ্ঠত কপ ২৬ সেম্মলেন অংশগৰ্হণকারীেদর মােঝ ৫০৩ জন জীবাশ্ম জব্ালািন এবং েতল, গয্াস িশেল্পর লিবস্ট 
িছেলন। পরবত�েত ২০২২ সােল িমসের অনুিষ্ঠত কপ ২৭ সেম্মলেনও েতল, গয্াস েকাম্পািনর পক্ষ েথেকও পৰ্ায় ৬০০ জেনরও েবিশ 
লিবস্ট িবিভন্ন কায র্কৰ্ম পিরচালনা কেরেছন। এভােবই পৰ্িতিনয়ত িবেশব্র সব েথেক বড় জলবাযু় সেম্মলেন জীবাশ্ম জব্ালািন লিবস্টেদর 
সংখয্া বৃিদ্ধ পােচ্ছ। তারা এক িবশাল অেঙ্কর মুনাফার েলােভ সজ্ঞােন সাধারণ মানুষ তথা পৃিথবীর ক্ষিত করিছ। এছাডা় তারা দূষণকারী 
েদেশর রাজনীিতকেদর পৰ্ভািবত করেছ, জলবাযু় সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম ও অগৰ্গিতেত বাধা িদেচ্ছ। 
 
জলবাযু় পিরবতর্েনর অনয্তম আরও একিট কারণ প্লািস্টক। ১৮৫০ সােল পৰ্থম প্লািস্টক উদ্ভািবত হয় তারপর েথেক এখন পয র্ন্ত পৰ্ায় 
৮৩০ েকািট েমিটৰ্ক টন প্লািস্টক উৎপাদন কেরেছ মানুষ। এর মােঝ পৰ্ায় ৬৩০ েকািট েমিটৰ্ক টন প্লািস্টক পিরণত হেয়েছ আবজর্নায়। 
মাতৰ্ ৯ শতাংশ িরসাইেকল করা হয়, ১২ শতাংশ পুিডে়য় েফলা হয় এবং পৰ্ায় ৭৮ শতাংশ প্লািস্টক বজর্য্ িহেসেব রেয় যায়। পৰ্িতবছর 
পৰ্ায় ৮০ লাখ টন প্লািস্টেকর আবজর্না নদী-নালা, খাল-িবেল িগেয় সমুেদৰ্ জমা হেচ্ছ। এক িরেপােট র্ উেঠ এেসেছ, এখন পয র্ন্ত যত প্লািস্টক 
বজর্য্ সমুেদৰ্ এবং স্থলভােগ রেয়েছ, েসই সব বজর্য্ যিদ এক জায়গায় জেডা় করা হয় তেব তা সেব র্াচ্চ এভােরেস্টর েথেকও সুউচ্চ হেব।  
 
পিরেবেশর আেরকিট ভয়াবহ রূপ মাইেকৰ্া প্লািস্টক। মাইেকৰ্া প্লািস্টক হেচ্ছ প্লািস্টেকর ক্ষুদৰ্তম কণা। এর আকার ৫ িমিলিমটােররও 
কম। মাইেকৰ্া প্লািস্টেকর উৎস আমােদর িনতয্বয্বহায র্ িজিনসপতৰ্। সমুেদৰ্ ভাসমান প্লািস্টক বজর্য্ সূেয র্র অিতেবগুিন রিশ্মর সহায়তায় 
েভেঙ মাইেকৰ্া প্লািস্টেক পিরণত হয় এবং খাদয্শৃঙ্খেল পৰ্েবশ কের চেল আেস মানব শরীের। দিক্ষণ এিশয়ার ৮০০ িমিলয়েনরও েবিশ 
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8 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

মানুষ জলবাযু় ঝুিঁকপূণ র্ হটস্পটগুেলায় বসবাস কের, েয অঞ্চলগুেলা ২০৫০ সােলর মেধয্ কৰ্মবধ র্মান তাপমাতৰ্া এবং চরম আবহাওয়ার 
ঘটনা দব্ারা পৰ্ভািবত হেব, যিদ তীবৰ্ কাব র্ন িনঃসরণ অবয্াহত থােক।  
 
এই অঞ্চেল আন্তঃেদশীয় সহেযািগতা জলবাযু় অিভেযাজন বয্বস্থা েজারদার করার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় আিথ র্ক, পৰ্যুিক্তগত এবং মানব 
সম্পেদর আরও দক্ষ এবং কায র্কর বয্বহার করার পিরিস্থিতেত তব্রািনব্ত করেত পাের। একজন জলবাযু়কম� িহেসেব দিক্ষণ পূব র্ এিশয়ার 
ভয়ংকর তীবৰ্ তাপদাহ অনুভব কেরিছ। যা এর আেগ কখেনা অনুভব কিরিন। আিম েদেখিছ এই তীবৰ্ গরেম অসহয্কর পিরিস্থিতেত 
পড়া মানুষ এবং পশুপািখেদর, েদেখিছ তীবৰ্ খরা যার অনয্তম কারেণ তীবৰ্ তাপদাহ। যা হেচ্ছ জলবাযু় পিরবতর্েনর কারেণ। বাংলােদশও 
জলবাযু় পিরবতর্েনর ফেল েবশ বড ়ঝুিঁকেত রেয়েছ। বাংলােদেশ একাধাের সমুদৰ্স্তেরর উচ্চতা বৃিদ্ধ, লবণাক্ততা সমসয্া, িহমালেয়র 
বরফ গলার কারেণ নদীর িদক পিরবতর্ন, জেলাচ্ছব্াস, বনয্া ইতয্ািদ সবিদক িদেয়ই ক্ষিতগৰ্স্ত হেচ্ছ। এছাড়া পৰ্াকৃিতক দুেয র্ােগর মাতৰ্াও 
অেনক েবিশ। তাই উিল্লিখত পাঁচিট মানদেণ্ডই বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতর্েন ক্ষিতগৰ্স্তেদর তািলকায় শীেষ র্। 
 
আন্তজর্ািতক গেবষণা পৰ্িতষ্ঠান জাম র্ান ওয়াচ-এর ২০১০ সােল পৰ্কািশত েগ্লাবাল ক্লাইেমট িরস্ক ইনেডক্স অনুযায়ী, জলবায়ু 
পিরবতর্নজিনত কারেণ ক্ষিতর িবচাের শীষ র্ ১০িট ক্ষিতগৰ্স্ত েদেশর মেধয্ পৰ্থেমই অবস্থান করেছ বাংলােদশ। এই সমীক্ষা চালােনা হয় 
১৯৯০ েথেক ২০০৯ সাল পয র্ন্ত ১৯৩িট েদেশর ওপর। উেল্লখয্, উক্ত পৰ্িতষ্ঠান কতৃর্ক পৰ্কািশত ২০০৭ এবং ২০০৮ সােলর পৰ্িতেবদেনও 
বাংলােদশ সবেচেয় ক্ষিতগৰ্স্ত েদশ। জলবাযু় পিরবতর্ন েমাকািবলায় আমরা তখনই সফল হেত পারেবা যখন িবশব্েনতারা এর মম র্ বুঝেত 
পারেবন এবং পৰ্েতয্কিট উন্নয়নশীল েদেশ সবুজ অথ র্নীিত বাস্তবায়ন করেবন। ৈবদুয্িতক েক্ষেতৰ্ েসৗরিবদুয্ৎ বয্বহােরর মাধয্েম, েদেশ 
েপেটৰ্াল চািলত যানবাহেনর বয্বহার কিমেয়, সাইেকল এবং অনয্ানয্ ৈবদুয্িতক যানবাহেনর বয্বহার বাডা়েনার মাধয্েম, প্লািস্টেকর 
বয্বহার সীিমত করাও হেত পাের আরও একিট বড ়পদেক্ষপ। 
 
শুধু জলবাযু় কম�রাই নয়, এই জলবাযু় পিরবতর্ন েরােধ এিগেয় আসেত হেব সকলেক। মানবজািতর এমন িকছু পদেক্ষপ েনওয়া উিচত 
যােত কের িবশুদ্ধ পৃিথবী গেড ় েতালা সম্ভব হয় যার ফেল েযন ভিবষয্ৎ পৰ্জন্ম সুস্থভােব বসবাস করেত পাের। সুদীপ্ত চন্দ রায় ।। 
জলবাযু়কম� এবং অয্ামাজেন পৰ্কািশত বই ‘দয্ েগৰ্ট পিলিটকয্াল িলডারিশপ’-এর েলখক 

এিলেভেটড এক্সেপ্ৰসওেয় েযভােব যানজট কমােব 
ভূিম বা সমতেলর রাস্তায় যান চলাচেলর যুগ েথেক বাংলােদেশর েযাগােযাগ বয্বস্থায় সড়েকর ওপের আেরকিট রাস্তা ৈতির কের যান 
চলাচেলর সূচনা হয় ২০০৪ সােল মহাখালী ফ্লাইওভােরর মাধয্েম। এরপর আমােদর েযাগােযাগ বয্বস্থা ধীের ধীের আধুিনকায়ন হেত 
থােক আর আমরা ২০২২ সােল েমটৰ্েরেলর সূচনা কের, রাস্তার ওপর েরল চলাচেলরও সূচনা কেরিছ। এরই ধারাবািহকতায় ২ েসেপ্টমব্র 
২০২৩, বাংলােদেশর েযাগােযাগ বয্বস্থায় এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় যুক্ত হেলা যা ঢাকা এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় নােম পিরিচত। 
এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র সােথ ফ্লাইওভােরর একিট পাথ র্কয্ রেয়েছ তা হেলা, ফ্লাইওভার েকােনা একিট িনিদ র্ষ্ট স্থান িবেশষ কের 
রাস্তার সংেযাগস্থল বা েলেভল কৰ্িসং-এর ওপর িনম র্াণ করা হয় যােত কের ঐ িনিদ র্ষ্ট স্থানেক ওপর িদেয় অিতকৰ্ম করা যায়। এর ৈদঘ র্য্ 
সাধারণত কম হয়। এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় হেলা, রাস্তার ওপর িনিম র্ত আেরকিট রাস্তা যা শহেরর একপৰ্ান্ত েথেক অনয্ আেরকপৰ্ান্তেক 
সংেযাগ কের। এর ৈদঘ র্য্ অেনক েবিশ হয়। েযমন িনকটবত� েদশ থাইলয্ােন্ডর ‘Bang Na Expressway’-এর ৈদঘ র্য্ ৫৫ 
িকিম। দিক্ষণ এিশয়ার িবিভন্ন েদশ েযমন মালেয়িশয়া, থাইলয্ান্ড, ইেন্দােনিশয়া, িফিলপাইন ইতয্ািদ েদেশ এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র 
যাতৰ্া শুরু হেয়েছ অেনক আেগই। 
 
িবিভন্ন েদেশ এিলেভেটড এক্সেপ্ৰসওেয় 
পৃিথবীর সব েদশ কেয়কিট লক্ষয্ িনেয় এিলেভেটড এক্সেপৰ্সেয়র মেতা একিট বয্য়বহুল পৰ্কল্প হােত েনয়, তার মেধয্ গুরুতব্পূণ র্ লক্ষয্ 
হেলা যানজট কমােনা। ঢাকা এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় িনম র্ােণর েপছেনও অেনকগুেলা কারেণর মেধয্ একিট গুরুতব্পূণ র্ কারণ হেলা 
যানজট কমােনা। যিদও এর একপৰ্ান্ত (হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমান বন্দর) েথেক অনয্ পৰ্ান্ত (কুতুবখািল, ঢাকা-চট্টগৰ্াম 
মহাসড়ক) পয র্ন্ত ১২.৭৩ িকেলািমটার িকন্তু পৰ্াথিমক পয র্ােয় ঢাকা শহেরর যানজট ও যানবাহেনর কথা িবেবচনা কের হযরত শাহজালাল 
আন্তজর্ািতক িবমান বন্দর েথেক ফাম র্েগট পয র্ন্ত পৰ্ায় সােড় এগােরা িকেলািমটার যাতায়ােতর জনয্ খুেল েদওয়া হেয়েছ। 
 
এিলেভেটড এক্সেপ্ৰসওেয় কীভােব যানজট কমােত সাহায্য করেব 
এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় িবিভন্নভােব যানজট কমােত সাহাযয্ কের। এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় েযেহতু িনেজই একিট রাস্তা তাই এর 
িনম র্ােণ শহেরর েমাট রাস্তার পিরমাণ বৃিদ্ধ পায়। রাস্তার পিরমাণ যত বাড়েব একই সংখয্ক গািড় তখন িবভক্ত হেয় যােব ফেল িনিদ র্ষ্ট 
একিট রাস্তার ওপের চাপ কেম যােব। 


www.exambd.net
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9 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

িদব্তীয়ত, রাস্তার সংেযাগস্থেল যত েবিশ গািড় থাকেব তত েবিশ যানবাহন পিরচালনা করেত সময় েবিশ লাগেব যা যানজট ৈতির কের। 
এখন এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়েত েকােনা সংেযাগস্থল থােক না এবং যত েবিশ যানবাহন ওপেরর রাস্তা বয্বহার করেব িনেচর রাস্তার 
সংেযাগস্থেল তত গািড়র চাপ কেম যােব এবং বয্বস্থাপনা সহজ হেব। 
 
তৃতীয়ত, েয গািড়গুেলা এতিদন এক েজলা েথেক ঢাকার েভতর িদেয় চলাচল কের, অনয্ েজলায় যাতৰ্ী ও পণয্ পিরবহন করেতা তারা 
এখন েথেক ঢাকার মূল সড়েকর গািড়র সােথ যুক্ত না হেয় সরাসির ওপর িদেয় রাজধানীর এক পৰ্ান্ত েথেক অনয্ পৰ্ােন্ত চেল েযেত 
পারেব। এেক্ষেতৰ্ দুেটা সুফল পাওয়া যােব। একিট হেলা, েয গািড়গুেলা এতিদন ঢাকায় েকােনা গন্তবয্ না থাকেলও শুধুমাতৰ্ িবকল্প রাস্তা 
না থাকায় ঢাকার সড়ক বয্বহার কের যানবাহেনর অিতিরক্ত চাপ ৈতির করেতা, তা হৰ্াস পােব। 
 
িদব্তীয় েয সুফল তা হেলা অথ র্ৈনিতক, যা পাওয়া যােব এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র সম্পূণ র্ কায র্কৰ্ম শুরু হেল। এতিদন পয র্ন্ত পণয্বাহী 
টৰ্াক িদেনর েবলা ঢাকা পৰ্েবশ করেত পারত না, তাই এগুেলা মালামাল িনেয় সারািদন ঢাকার কাছাকািছ অেপক্ষা করেতা। এর ফেল 
পণয্ পিরবহেনর খরচ ও সময় েবেড় েযত এমনিক অেনক মালামাল নষ্ট হেয় েযত। িকন্তু এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় সম্পূণ র্ অংেশর যাতৰ্া 
শুরু হেল পণয্বাহী টৰ্াক সারািদন যাতায়াত করেত পারেব এবং এেত কের একিদেক সময় ও খরচ কেম যােব অনয্িদেক পেণয্র দাম 
িস্থিতশীল রাখেত ভূিমকা রাখেব। 
 
শুধু তাই নয়, অেনকসময় েদেশর বাইের গােম র্ন্টসসহ অেনক পণয্ রপ্তািন করার েক্ষেতৰ্ যানজেটর কারেণ িশপেমেন্টর সময় েবিশ লাগত 
িকন্তু এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় েসই সমসয্া হৰ্াস করেব। চতুথ র্ত, ঢাকা েথেক সড়কপেথ েবর হওয়া বা অনয্ েজলা েথেক ঢাকায় পৰ্েবশ 
করার েক্ষেতৰ্ এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র র য্াম্প বয্বহার কের সহেজই যানজট এিড়েয় যাতায়াত করা যােব। এেত কের এিলেভেটড 
এক্সেপৰ্সওেয় বয্বহারকারীর েযমন সময়, জব্ালািন খরচ কম হেব েতমিন িনেচর সড়েকর যানবাহেনর চাপ িকছুটা কেম যানজট কমােত 
সাহাযয্ করেব। 
 
এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র উপেরাক্ত েয সুিবধা, তা অজর্েনর জনয্ িকছু পূব র্শতর্ রেয়েছ যা পূরণ না হেল যানজট কমেব না বরং শুধুমাতৰ্ 
স্থান পিরবতর্ন করেব। েযমন, ঢাকা শহের েছাট গািড়র আিধকয্ এবং বৃিদ্ধ হার অসব্াভািবক েবিশ। আমােদর পৰ্েয়াজন েবিশসংখয্ক 
েছাট গািড়েক এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় বয্বহার করােনা। এর ফেল িনেচর যতটুকু সড়ক ফাঁকা হেব েসইখােন গণপিরবহন অগৰ্ািধকার 
িদেয় তার বয্বহার উপেযাগী করার পাশাপািশ সাইেকল ও হাঁটার জনয্ িনেচর সড়েকর সেব র্াচ্চ বয্বহার িনিশ্চত করেত হেব। তা না 
হেল, েছাট বয্িক্তগত গািড় বা েমাটরসাইেকেলর সংখয্া েযভােব অসব্াভািবক বৃিদ্ধ পােচ্ছ তােত কের অল্প সমেয় িনেচর সড়েকর চাপ 
পুনরায় বৃিদ্ধ পােব। 
 
এছাড়া এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র পৰ্িতিট র য্াম্প এেককিট যানজট ৈতিরর পেয়ন্ট িহেসেব কাজ করেব যিদ না র য্াম্প ও তার কাছাকািছ 
সংেযাগস্থেলর টৰ্ািফক বয্বস্থাপনা ও মিনটিরং সিঠকভােব করা সম্ভব হয়। র য্ােম্পর িনকটবত� রাস্তার সংেযাগস্থেল যানজট ৈতির হেল 
তার পৰ্ভাব এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র র য্ােম্প পড়েব অথবা র য্াম্প েথেক একসােথ অেনক গািড় িনেচর রাস্তায় চেল আসেল তা 
িনকটবত� সংেযাগস্থেলর পিরচালনা সময় বািড়েয় েদেব। 
 
শুধু তাই নয়, র য্ােম্পর সামেন অেহতুক গািড় িনেয় দাঁিড়েয় থাকা বা এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় বয্বহার না করেলও র য্ােম্পর সামেন 
জটলা কের কৃিতৰ্ম যানজেটর সূচনা হেত পাের। র য্ােম্পর মুেখ েযন েকােনা পৰ্কার পািকর্ং বা অবয্বস্থাপনা না থােক তা েখয়াল রাখেত 
হেব। 
এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র র য্াম্পগুেলা রাস্তার একপাশ েথেক সংযুক্ত হেয়েছ যার ফেল অেনক েক্ষেতৰ্ ফুটপাথ েভেঙ েফলা হেয়েছ বা 
ক্ষিতগৰ্স্ত হেয়েছ। এর ফেল পথচারীরা এেলােমেলাভােব রাস্তা বয্বহার করেত িগেয় র য্ােম্পর সামেন চেল আসেত পাের এেত কের 
দৰ্ুতগামী গািড়র সােথ দুঘ র্টনা ঘটার সম্ভাবনা রেয়েছ। ফুটপাত িনরবিচ্ছন্ন ও বয্বহার উপেযাগী রাখেত হেব যােত কের সড়ক িনরাপত্তা 
িনিশ্চত হয় ও র য্ােম্পর যান চলাচল িবঘ্ন না ঘেট। ঢাকা শহেরর েভতের েযসব আন্তঃেজলা বাস ও টৰ্াক টািম র্নাল রেয়েছ তােদর মূল 
শহেরর বাইের সিরেয় িনেয় আন্তঃেজলা বাস ও টৰ্াক বাধয্তামূলক এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় বয্বহার িনিশ্চত করেত হেব। এছাড়াও 
এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র দীঘ র্েময়ািদ সুফেলর জনয্ সড়কেকিন্দৰ্ক েমগা পৰ্কল্পগুেলার সােথ সমনব্য় করা পৰ্েয়াজন। 
 
সেব র্াপির, এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়েত সড়ক দুঘ র্টনা যােত না হয় তার জনয্ িনধ র্ািরত গিতসীমা, মূল এক্সেপৰ্সওেয়েত ৬০ িকিম/ঘণ্টা 
ও র য্ােম্প ৪০ িকিম/ঘণ্টা, িনিশ্চত করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ গািড়র গিত িডিজটাল েবােড র্ পৰ্দশ র্ন করেলই হেব না পাশাপািশ যিদ েকউ 
ওভারিস্পড কের তাহেল পরবত� েটােলর সােথ জিরমানার অথ র্ পিরেশাধ করার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা িনেত হেব। 
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10 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়র এখন পয র্ন্ত যতটুকু সম্পন্ন হেয়েছ তা িনেচ অবিস্থত েরলপেথর ওপর িদেয় িনম র্াণ করার কারেণ জিম 
অিধগৰ্হণসহ অনয্ানয্ জিটলতা ও দুেভর্াগ কম হেয়েছ। িকন্তু ফাম র্েগট েথেক কুতুবখািল পয র্ন্ত অংেশ এই সুিবধা পাওয়া যােব না। তাই 
অবিশষ্ট অংশ বাস্তবায়েনর সময় জনদুেভর্াগ কিমেয় দৰ্ুততম সমেয় বাস্তবায়ন করা পৰ্েয়াজন। এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয় শুধু একিট 
স্থাপনা মাতৰ্ এবং আমােদর পিরকিল্পত বয্বহােরর সুফল বেয় আনেত পাের আবার একইভােব খামেখয়ািল বা ভুল িসদ্ধান্ত এেক পিরণত 
করেত পাের এক েশব্ত হিস্তেত। কাজী েমা. সাইফুন েনওয়াজ ।। সহকারী অধয্াপক (অন-িলভ), এিক্সেডন্ট িরসাচ র্ ইন্সিটিটউট, বুেয়ট; 
সািভ র্েলন্স েকা-অিড র্েনটর, িবআইিজআরএস 

প্ৰত্যক্ষ িবেদশী িবিনেয়াগ েপ্ৰক্ষাপট বাংলােদশ 
আধুিনক িবেশব্ েকােনা েদেশর অথ র্ৈনিতক উন্নয়েন ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর গুরুতব্ অপিরসীম। বতর্মােন বাংলােদেশর িজিডিপেত 
ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর অবদান ১ শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশর এফিডআই যিদ ৫-৬ শতাংেশ উন্নীত করা যায়, তাহেল িজিডিপর 
পৰ্বৃিদ্ধ হেব ১০ শতাংশ। এই পিরমাণ পৰ্বৃিদ্ধ অজর্েনর সুেযাগও রেয়েছ বাংলােদেশর সামেন। এর জনয্ েদশী উেদয্াক্তােদর পুিঁজ 
িবিনেয়ােগর পাশাপািশ িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর কায র্কর সুেযাগ কের িদেত হেব। পৰ্কৃত অেথ র্ই বাংলােদেশ েটক্সটাইল, চামড়াজাত 
সামগৰ্ী, ইেলকটৰ্িনকস দৰ্বয্, রাসায়িনক ও েপেটৰ্ােকিমকয্াল, কৃিষিভিত্তক িশল্প, কাঁচা পাট, কাগজ, েরশম িশল্প, িহমািয়ত খাদয্ (িবেশষত 
িচংিড়), পয র্টন, কৃিষ, ক্ষুদৰ্িশল্প, সফটওয়য্ার ও ডাটা পৰ্েসিসংেয়র মেতা রপ্তািনমুখী িশেল্প িবেদশী িবিনেয়ােগর যেথষ্ট সুেযাগ রেয়েছ। 
তেব সবার আেগ েদশী-িবেদশী, সরকাির-েবসরকাির পয র্ায় েথেক নানা সমেয় তুেল ধরা পৰ্িতবন্ধকসমূহ সিরেয় েফলেত কায র্কর ভূিমকা 
রাখেত হেব সরকারেক পৃিথবীর উন্নয়ন ইিতহােস এ কথা পৰ্মািণত, আজেকর উন্নত েদশগুেলার ধনী হওয়ার েপছেন পৰ্ধান ভূিমকা 
েরেখেছ েদশাত্মেবাধসম্পন্ন েচতনার সংরক্ষণবাদী নীিত-েকৗশল। ধনী েদশগুেলার েকােনািটরই ধনী হওয়ার েপছেন নবয্-উদারবাদীেদর 
মুক্তবািণজয্ বা মুক্তবাজার মতবাদ কােজ আেসিন। বরং কােজ েলেগেছ বািণজয্ ও বাজার িনয়ন্তৰ্েণর মাধয্েম েদশজ িশল্প সুরক্ষা এবং 
তা িবকিশত করার পথ-পদ্ধিত, েযখােন সরকাির বয্য়-বরাদ্দ ও রােষ্টৰ্র হস্তেক্ষপ মুখয্ ভূিমকা েরেখেছ। অথচ ১৯৯১ সাল েথেক েদশীয় 
িশল্প সুরক্ষার কথা িবেবচনা না কেরই অেনকটা বেলকেয় মুক্তবাজার অথ র্নীিতেত গা ভািসেয় েবসরকাির খাতেক উন্মুক্ত কের েদওয়া 
হেয়েছ বাংলােদেশ। তারপরও এই দীঘ র্ চার দশেক বাংলােদশ কলয্াণমূলক েকােনা অথ র্নীিত বয্বস্থা িহেসেব গেড় তুলেত পােরিন। এর 
কারণ, বাংলােদেশর অথ র্নীিতর এই িবকাশ মূলত েদেশর অভয্ন্তের ক্ষুদৰ্ মানুেষর খুেদ খুেদ অপৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্য়াসিনভর্র (যা-ও আবার 
বড় বড় পুিঁজপিতরা ধীের ধীের গৰ্াস কের েফলেছ)। একিবংশ শতেকর িদব্-দশেক এেস বাংলােদশ তার উন্নয়েনর যাতৰ্ায় িবেশব্র ৫০িট 
বৃহত্তম অথ র্নীিতর েদেশর তািলকায় ৪৬৫ িবিলয়ন ডলােরর িজিডিপ িনেয় ৩৫তম স্থােন অবস্থান িনেয়েছ। িকন্তু েসখােন উন্নয়েনর 
অনয্তম অনুঘটক পৰ্তয্ক্ষ ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর (ফেরন ডাইেরক্ট ইনেভস্টেমন্ট বা এফিডআই) ভূিমকা িছল খুব সামানয্। এখন 
বাংলােদেশর সরকার পৰ্তয্ক্ষ ৈবেদিশক িবিনেয়াগ বা এফিডআই আকষ র্েণ উেঠপেড় েলেগেছ। নানা আহব্ান জানােচ্ছ িবিভন্ন েদেশ। 
তারপরও বাংলােদেশর মেতা এত সহেজ টাকা উপাজর্েনর েদেশ িকছুেতই বাড়েছ না এফিডআই।  
 
এর কারণ কী? অথ র্নীিতিবদ, গেবষক ও িবেদশী বয্বসায়ীরা অেনক িদন ধেরই িবেদশী িবিনেয়ােগর অপৰ্তুলতার েপছেনর কারণগুেলা 
বেল আসেছন। েস অনুযায়ী সরকারও নানা সময় নানা উেদয্াগ িনেয়েছ। তবু পৰ্তয্ািশত ও পৰ্েয়াজনীয় এফিডআই আসেছ না েদেশ। 
বাংলােদশ বয্াংেকর পৰ্িতেবদন েথেক েদখা যায়, ২০২১-২২ অথ র্বছের এফিডআই বা ফেরন ডাইেরক্ট ইনেভস্টেমন্ট (সরাসির ৈবেদিশক 
িবিনেয়াগ) এেসেছ ৩৪৪ েকািট ডলার। এর মেধয্ িনট পুিঁজ ১৩৫ েকািট ডলার, যা েমাট এফিডআইর ৩৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অথ র্বছের 
২৫১ েকািটর মেধয্ িনট পুিঁজ ৮২ েকািট ডলার, যা েমাট এফিডআইর ৩৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অথ র্বছের ২৩৭ েকািটর মেধয্ িনট পুিঁজ 
৭৩ েকািট ডলার। অথ র্াৎ েমাট এফিডআইর ৩১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অথ র্বছের ৩৮৯ েকািট ডলােরর মেধয্ িনট পুিঁজ ১২০ েকািট ডলার, 
েমাট িবিনেয়ােগর ৩১ শতাংশ। ২০২২ সােল িবেশব্ এফিডআই কমেলও বাংলােদেশ েবেড়েছ। এ সময় েদেশ এফিডআই পৰ্বাহ ২০ 
শতাংশ েবেড় দাঁিড়েয়েছ ৩৪৮ েকািট ডলার, যা এখন স্থানীয় মুদৰ্ায় ৩৭ হাজার ৭৫৮ েকািট টাকার মেতা (পৰ্িত ডলার ১০৮ টাকা ৫০ 
পয়সা ধের)। েদেশ ১৯৯০ সােলর পর এিট িদব্তীয় সেব র্াচ্চ এফিডআই।  
 
েদেশ গত ৩৩ বছেরর মেধয্ ২০১৮ সােল সেব র্াচ্চ ৩৬১ েকািট ডলােরর এফিডআই এেসিছল। তেব এই িহসােব শুভঙ্কেরর ফাঁিক রেয়েছ। 
এফিডআইর বড় অংশই এক েকাম্পািন েথেক অনয্ েকাম্পািনর ঋণ ও অিজর্ত মুনাফা েথেক এেসেছ। েমাট িবিনেয়ােগর মেধয্ িনট পুিঁজ 
িহেসেব আেস ৩০ েথেক ৩৯ শতাংশ। িবিনেয়ােগর এই িচতৰ্ িবেশব্র ৩৫তম বৃহত্তম অথ র্নীিতর বাংলােদেশর জনয্ েমােটও সুখকর নয়। 
এফিডআই পৰ্সেঙ্গ সামািজক েযাগােযাগমাধয্েম বাংলােদেশর বয্বসা-বািণজয্িবষয়ক একিট ডকুেমন্টািরর তথয্ তুেল ধরেত সব র্ােগৰ্ মন 
চাইেছ। ডকুেমন্টািরেত েদখা যায়, অতীেত বাংলােদেশ িনযুক্ত যুক্তরােষ্টৰ্র ‘কােলামািনক’ এক রাষ্টৰ্দূেতর মন্তবয্ তুেল ধের বলা হেচ্ছ, 
বাংলােদেশর আমলা-বয্বসায়ীরা িবেদেশ বেস যখন িবিনেয়াগিবষয়ক আেলাচনা কেরন, তখন িবিভন্ন সুেযাগ-সুিবধার িফিরিস্ত তুেল 
ধেরন। িকন্তু েকােনা ফাইেল সব্াক্ষর করার সময় এেল সবার আেগ িবেদশী িবিনেয়াগকারীর কােছ তার েদেশ আবাসন খােতর িনয়মকানুন 
জানেত চান, িসিটেজন হওয়ার শতর্সমূহ বুঝেত চান, সন্তােনর েলখাপড়ার বয্বস্থা িনেয় কথা বেলন। ফেল চতুর িবেদশী িবিনেয়াগকারী 
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11 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

চুিক্তেত সব্াক্ষর করেলও িকছুিদন বাংলােদেশ িবিভন্ন দপ্তের ঘুেরিফের যা েবাঝার বুেঝ েনন এবং িকছুিদন পর িনজ েদেশ িফের হাত 
গুিটেয় বেস থােকন। অথচ সরকািরভােব বলা হয়, ১০০ শতাংশ সরাসির িবেদশী িবিনেয়াগ (িডএফআই) অথবা রপ্তািন পৰ্িকৰ্য়াকরণ 
এলাকায় (ইিপেজড) েযৗথ িবিনেয়াগ অথবা এই এলাকার বাইেরর িবিনেয়াগ; স্টক এক্সেচেঞ্জর মাধয্েম পাবিলক েকাম্পািনর েশয়ার 
কৰ্েয়র দব্ারা তািলকাভুক্ত িবিনেয়াগ, অবকাঠােমাগত পৰ্কেল্প িবিনেয়াগ েযমনÑ িবদুয্ৎ খাত, েতল, গয্াস ও খিনজ অনুসন্ধান, 
েটিলেযাগােযাগ, বন্দর, সড়ক ও জনপথ; সরাসির অথবা পৰ্তয্ক্ষ কৰ্য় অথবা সরকাির পৰ্িতষ্ঠােনর েশয়ার কৰ্য় করা (েবসরকািরকরণ 
পৰ্িকৰ্য়াধীন েকােনা পৰ্িতষ্ঠােনর েশয়ার), েবসরকাির ইিপেজড িবিনেয়াগ পৰ্ভৃিত খােত েযেকােনা িবেদশী িবিনেয়াগকারীর জনয্ 
বাংলােদেশ উৎকৃষ্ট। আরও বলা হয়, সরকার ধােপ ধােপ িশল্প ও অবকাঠােমাগত েক্ষেতৰ্ িনেজর সম্পৃক্ততা সিরেয় েবসরকাির 
অংশগৰ্হণেক উৎসািহত করেছ।  
 
অথ র্ৈনিতক নীিতসমূেহর েক্ষেতৰ্ সরকার দৰ্ুত সুিনিদ র্ষ্ট সংস্কার পিরকল্পনা হােত িনেয় সবার জনয্ উন্মুক্ত িবিনেয়াগ নীিত পৰ্ণয়ন করেছ, 
েযখােন সরকােরর ভূিমকা অনুঘটেকর, িনয়ন্তৰ্েকর নয়। িনয়ন্তৰ্ণ ও িবিধিনেষধেক নূয্নতম একিট পয র্ােয় িনেয় আসা হেয়েছ; সরকার 
সুষম গিতেত বািণজয্ েক্ষেতৰ্ উদারীকরণ কেরেছ; শুল্কমুক্ত বািণজয্ সুিবধা, েযৗিক্তক শুল্ক িনধ র্ারণ এবং রপ্তািন সুিবধা বৃিদ্ধর েক্ষেতৰ্ 
উেল্লখেযাগয্ অজর্ন সাধন কেরেছ; িশল্পহার কাঠােমা ও আমদািননীিতর িবিভন্ন িদেক সব র্ািধক গুরুতব্ েদওয়া হেয়েছ। সরকােরর এসব 
কথা সিতয্ হেলও িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর জনয্ বাস্তবতা িভন্ন। সরকাির কাগেজকলেম অেনক িকছু থাকেলও বাংলােদেশর 
েবসরকাির খােতর অেনক বাধা রেয়েছ। েযমন- বাংলােদশ েথেক িবেদেশ রপ্তািনেত কর ও েকাটা সুিবধা পাওয়ায় েদেশ গােম র্ন্ট খােত 
অেনক িবেদশী উেদয্াক্তা িবিনেয়াগ করেত আগৰ্হী। িকন্তু েদেশর গােম র্ন্ট খােতর উেদয্াক্তারা এর তীবৰ্ িবেরাধী। তােদর দািব, িবেদশীরা 
পৰ্যুিক্ত খােত িবিনেয়াগ করুক। কারণ, েদেশ েমৗিলক ও বড় িশল্প স্থাপন করা জরুির। এই উেদয্াক্তারা ভােবন না, আধুিনককােল 
অথ র্ৈনিতক নীিতর মূল িভিত্তই হেলা সম্পেদর উৎপাদন ও বণ্টেন পৰ্িতেযািগতামূলক বাজার অথ র্নীিতর ওপর আস্থা এবং েবসরকাির 
খােতর ওপর িনয়ন্তৰ্ণমূলক অথ র্ৈনিতক বয্বস্থা দূর করা। তারা সস্তা শৰ্েমর েদৗলেত অিধক আেয়র মানসিকতা তয্াগ করেত চান না। 
করেত চান না পৰ্িতেযািগতা। িবেদশী উেদয্াক্তােদর েবলায় তারা মানেত চান না েয, অথ র্নীিতেত টাকা বােড় তখন, যখন েস উৎপাদনশীল 
েকাথাও িবিনেয়ািজত হয়। কারণ, টাকা িনেজ হাঁটেত পাের না, উড়েতও পাের না। অথচ টাকােক উিড়েয় েনওয়া যায়, যিদ 
িবিনেয়াগপৰ্তয্াশী েকউ তােক উিড়েয় িনেত পােরন। যিদ তার মূলয্ িদেত পােরন। অদক্ষ শৰ্িমক-অধুয্িষত বাংলােদেশ পৰ্যুিক্তর মেতা 
দক্ষতািনভর্র খােত িবিনেয়াগ করেত িবেদশীেদর বেয় েগেছ। আমলােদর দীঘ র্সূতৰ্তা আর অিতমুনাফােলাভী বাংলােদশী বয্বসায়ী েশৰ্িণর 
এই মানিসকতাই বাংলােদশ এফিডআই আকষ র্েণর পেথ মূল অন্তরায়। দুন�িতসহ আনুষিঙ্গক আরও সব বাধা এই দুই অন্তরায় েথেকই 
সৃিষ্ট হেয়েছ। এ কথা সিতয্, সাদা েচােখ বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়ােগ সবেচেয় বড় বাধা দুন�িত। তারপের রেয়েছ যথাকৰ্েম িবেদশী 
িবিনেয়াগকারীেদর সুরক্ষা িদেত আইেনর দৰ্ুত পৰ্েয়ােগর অভাব, িসদ্ধান্ত গৰ্হেণ আমলাতািন্তৰ্ক জিটলতা ও মাতৰ্ািতিরক্ত সময়েক্ষপণ, 
দুব র্ল অবকাঠােমা ও গয্াস-িবদুয্ৎ সংকট, জিমর অভাব ও কৰ্েয় জিটলতা, আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলার বড় অেঙ্কর ঋণ েজাগােন অক্ষমতা 
এবং স্থানীয়েদর সেঙ্গ িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর েযাগসূতৰ্ ও সমনব্েয়র অভাব। এর বাইেরও রেয়েছ রাজৈনিতক অিনশ্চয়তা।  
 
বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়াগ বাড়ােত হেল আেগ েদশী িবিনেয়াগ বৃিদ্ধ করেত হেব। েদশী িবিনেয়াগকারীেদর েদেখ িবেদশীরা এিগেয় 
আসেবন। তােদর মেন আস্থার সঞ্চার করেত হেল বাংলােদশীেদর সব্েদেশ িবিনেয়ােগর উদাহরণ তুেল ধরেত হেব। অথচ ২০২২ সােলর 
শুরুেত অথ র্ মন্তৰ্ণালেয়র েকন্দৰ্ীয় বয্াংক অিধশাখা এক পৰ্জ্ঞাপন জাির কের বাংলােদেশর বয্বসায়ীেদর িবেদেশ তােদর অথ র্ িবিনেয়াগ 
করার সুেযাগ কের িদেয়েছ। অথ র্নীিতিবদরা তখন বাংলােদশী েদশীয় বৰ্য্ান্ডেক পৰ্েমাট করেত উেদয্াগিটেক ভােলা বলেলও অথ র্ পাচােরর 
ঝুিঁকর আশঙ্কার িবষেয় সরকারেক সতকর্ কেরিছেলন। ওই িসদ্ধােন্তর পর অথ র্ পাচােরর পৰ্বণতা আরও েবেড়েছ। সুইস বয্াংেক 
বাংলােদশীেদর অথ র্ সঞ্চয় িনেয় হইচই হওয়ায় এখন বাংলােদশীরা সুইজারলয্ান্ড বাদ িদেয় অনয্ নয়িট েদেশ িনরাপেদ টাকা পাচার 
করেছ। যার মেধয্ রেয়েছ সংযুক্ত আরব আিমরাত, িসঙ্গাপুর, মালেয়িশয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্টৰ্, যুক্তরাজয্, অেস্টৰ্িলয়া, হংকং ও থাইলয্ান্ড। 
এসব েদেশ পৰ্িতবছর আমােদর েমাট বািণেজয্র পৰ্ায় ৩৬ শতাংশ অথ র্ পাচার হেয় যােচ্ছ, যার পিরমাণ ৮০ হাজার েকািট টাকার কম 
নয়। অথ র্পাচার পৰ্ভাবশালীেদর কােছ এখন মামুিল িবষয় মাতৰ্। সরকােরর উেদ্দশয্ মহৎ হেলও আমােদর মানিসকতা অসৎ। এই উেদ্দশয্ 
সফল করেত হেল, সরকােরর ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজাভর্ ভােলা থাকেত হয়। েকাম্পািনর আিথ র্ক বয্বস্থাপনায় সব্চ্ছতার পাশাপািশ 
সরকারেকও সব্চ্ছ হেত হয়। অনয্থায়, অথ র্ পাচােরর গন্তবয্ িহেসেব েশল েকাম্পািনও পৰ্স্তুত হয়। বাংলােদেশ েসটাই হেয়েছ। এস আলম 
গৰ্ুপ িসঙ্গাপুের কমপেক্ষ ১ িবিলয়ন মািকর্ন ডলােরর বয্বসাপৰ্িতষ্ঠান গেড় তুেলেছ বাংলােদশ বয্াংক অথবা সরকােরর েকােনা অনুমিত 
ছাড়াই। অথচ এস আলম গৰ্ুপ চাইেল অেনক িবেদশী িবিনেয়াগকারীেক েযৗথ উেদয্ােগ বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করার সুেযাগ কের িদেত 
পারত। কারণ, িবেদশী িবিনেয়াগ উেদয্াক্তারা পৰ্থেমই বড় বাধায় পেড়ন েযাগােযােগর েক্ষেতৰ্। সাধারণত েযেকােনা েদেশ িবেদশী বড় 
িবিনেয়াগ আেস েদশী উেদয্াক্তার হাত ধের। িকন্তু েদেশর িবিনেয়াগকারীরা েযৗথ উেদয্ােগ কারখানা করেত আগৰ্হী নন। তারা একক 
মািলকানায় িশল্প স্থাপেনই েবিশ আগৰ্হী। ফেল িবিনেয়াগ সেম্মলন, আমদািন-রপ্তািনর মাধয্েম িবেদিশ উেদয্াক্তােদর সেঙ্গ েয সম্পকর্ 
হয়, েসখােন বাংলােদশ অেনক িপিছেয় রেয়েছ। তেব বাংলােদশী উেদয্াক্তােদর দািবও অমূলক নয়। তােদর মেত, েদেশ বয্বসায় রেয়েছ 
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12 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

নানা জিটলতা। কারখানা চালােত স্থানীয় পয র্ােয় বড় অেঙ্কর চাঁদা িদেত হয়, সরকাির অিফেসর নানা ঘােট চাঁদার চািহদা েমটােত হয়। 
ফেল খরচ েবেড় যায়। িবেদশী িবিনেয়াগকারীরা এ ধরেনর উটেকা ঝােমলার ঝুিঁক িনেত চান না। এ ছাড়াও েদেশ বতর্মােন গয্াস, 
িবদুয্ৎ-জব্ালািনর সংকটও পৰ্কট। চড়া দাম িদেয়ও িনরবিচ্ছন্নভােব সরবরাহ েমেল না।  
 
অবকাঠােমাগত সমসয্া েতা আেছই। এগুেলার মেধয্ িবেদশীেদর েডেক এেন িবপেদ েফলেত কার মন চায়! বাংলােদশ িবিনেয়াগ উন্নয়ন 
কতৃর্পক্ষ (িবডা) েথেক ওয়ান স্টপ সািভ র্েসর আওতায় ৫০ ধরেনর েসবা েদওয়া হয়। এেত িবিনেয়ােগর েক্ষেতৰ্ পদ্ধিতগত জিটলতা 
িকছুটা কমেলও মাঠপয র্ােয়র েসবা েপেত দুন�িত েথেক শুরু কের নানা ঝােমলা েপাহােত হয়। ২০২২ সােলর মাঝামািঝ সমেয় পররাষ্টৰ্ 
দপ্তেরর এক পৰ্িতেবদেন বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়ােগর েক্ষেতৰ্ দুন�িতেক বড় বাধা িহেসেব িচিহ্নত করা হয়। েস সময় বলা হয়, পৰ্ায় 
সব স্তেরই দুন�িত আেছ বেল বয্াপকভােব অনুমান করা হয়, যা বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়াগেক িনরুৎসািহত করেছ। এ ছাড়াও 
বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়ােগর েক্ষেতৰ্ আইেনর দুব র্ল পৰ্েয়াগ, আমলাতািন্তৰ্ক জিটলতা, দুব র্ল অবকাঠােমা ও বড় অেঙ্কর ঋণ িবতরেণর 
সক্ষমতার অভাবেক অনয্তম সমসয্া। িনরবিচ্ছন্ন গয্াস, িবদুয্ৎ, জব্ালািন সরবরােহর সংকেটর কথাও বলা হেয়েছ। কেয়ক বছর আেগ 
িবিনেয়ােগর জনয্ ১৬িট বাধা িচিহ্নত কেরিছল িশল্প মন্তৰ্ণালয়। েসসব বাধা দূর করেত িকছু পদেক্ষপ েনওয়া হেলও েতমন কায র্কর ফল 
আেসিন। িচিহ্নত বাধাগুেলার মেধয্ িছলÑ কারখানা স্থাপেন পয র্াপ্ত জিমর অভাব, িবদুয্ৎ ও গয্াস পৰ্ািপ্তেত সমসয্া, দুব র্ল অবকাঠােমা, 
চািহদা ও সময়মেতা ঋণ না পাওয়া, কাঁচামােলর সমসয্া, দক্ষ জনশিক্তর অভাব, পণয্ িবপণেন সমসয্া, যেথষ্ট জ্ঞান ও অিভজ্ঞতাসম্পন্ন 
উেদয্াক্তার অভাব, অসম পৰ্িতেযািগতা, িবিভন্ন সংস্থা েথেক ছাড়পতৰ্ গৰ্হেণ জিটলতা, িবিভন্ন ধরেনর কর সমসয্া, নীিতর অস্পষ্টতা, 
চািহদার তুলনায় গয্ােসর েজাগান কম ইতয্ািদ। আধুিনক িবেশব্ েকােনা েদেশর অথ র্ৈনিতক উন্নয়েন ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর গুরুতব্ 
অপিরসীম। বতর্মােন বাংলােদেশর িজিডিপেত ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর অবদান ১ শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশর এফিডআই যিদ 
৫-৬ শতাংেশ উন্নীত করা যায়, তাহেল িজিডিপর পৰ্বৃিদ্ধ হেব ১০ শতাংশ। এই পিরমাণ পৰ্বৃিদ্ধ অজর্েনর সুেযাগও রেয়েছ বাংলােদেশর 
সামেন।  
 
এর জনয্ েদশী উেদয্াক্তােদর পুিঁজ িবিনেয়ােগর পাশাপািশ িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর কায র্কর সুেযাগ কের িদেত হেব। পৰ্কৃত অেথ র্ই, 
বাংলােদেশ েটক্সটাইল, চামড়াজাত সামগৰ্ী, ইেলকটৰ্িনকস দৰ্বয্, রাসায়িনক ও েপেটৰ্ােকিমকয্াল, কৃিষিভিত্তক িশল্প, কাঁচা পাট, কাগজ, 
েরশম িশল্প, িহমািয়ত খাদয্ (িবেশষত িচংিড়), পয র্টন, কৃিষ, ক্ষুদৰ্িশল্প, সফটওয়য্ার ও ডাটা পৰ্েসিসংেয়র মেতা রপ্তািনমুখী িশেল্প িবেদশী 
িবিনেয়ােগর যেথষ্ট সুেযাগ রেয়েছ। তেব সবার আেগ েদশী-িবেদশী, সরকাির-েবসরকাির পয র্ায় েথেক নানা সমেয় তুেল ধরা 
পৰ্িতবন্ধকসমূহ সিরেয় েফলেত কায র্কর ভূিমকা রাখেত হেব সরকারেক। সবার আেগ েদেশর িশল্পায়ন নীিতেত রাষ্টৰ্ায়ত্ত খােতর অন্তভু র্ক্ত 
পাট িশল্প, বয়ন িশল্প, গয্াস, েতল, কয়লা, িবদুয্ৎসহ অনয্ানয্ িশল্প-বািণজয্ খােতর রাষ্টৰ্ায়ত্তকরণ আরও িকভােব শিক্তশালী করা যায় 
অথবা িকভােব তা শৰ্িমকেদর মািলকানাধীন সরকাির বয্বস্থায় (যা সংিবধােনর ১৩ অনুেচ্ছেদ আেছ) পিরচালনা করা যায়, েস িবষেয় 
পৰ্েয়াজনীয় বয্য়-বরাদ্দসহ সুস্পষ্ট িদকিনেদ র্শনা রাখেত হেব। তা না-হেল পৰ্িতবছর িছেটেফাঁটা কের পৰ্তয্ক্ষ ৈবেদিশক িবিনেয়াগ এেলও, 
তা বাংলােদেশর অথ র্নীিতেক েটকসই রূপ িদেত েকােনাকােলই েতমন কােজ েদেব না। েলখক : ড. েমা. আইনুল ইসলাম, অধয্াপক, 
অথ র্নীিত িবভাগ, জগন্নাথ িবশব্িবদয্ালয় এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলােদশ অথ র্নীিত সিমিত 

গুণগত প্ৰাথিমক িশক্ষা ও েটকসই উন্নয়ন : েযেত হেব বহুদূর 
পৃিথবীবয্াপী আনুষ্ঠািনক িশক্ষার িপরািমেডর িভিত্তভূিমেত রেয়েছ পৰ্াথিমক িশক্ষা। বাংলােদেশর সংিবধােন রাষ্টৰ্ পিরচালনার মূলনীিত 
িহেসেব িশক্ষােক একটা িনিদ র্ষ্ট স্তর পয র্ন্ত বাধয্তামূলক ও অৈবতিনক করার কথা িনধ র্ািরত হেয়িছল (অণুেচ্ছদ ১৭) । আইনত েদেশর 
পৰ্েতয্ক নাগিরেকর জেনয্ পৰ্াথিমক িশক্ষা অজর্ন বাধয্তামূলক; সরকার িবনামূেলয্ এ িশক্ষার বয্বস্থা কেরেছ (বাধয্তামূলক পৰ্াথিমক 
িশক্ষা আইন ১৯৯০)।বহুল আকািঙ্ক্ষত জাতীয় িশক্ষানীিত ২০১০ এ সব র্জনীন ও সবার জনয্ একই মােনরপৰ্াথিমক িশক্ষা িনিশ্চেতর 
পৰ্তয্য় বয্ক্ত করা হয়।িশক্ষাথ�েক জীবনযাপেনর জনয্ আবশয্কীয় জ্ঞান, িবষয়িভিত্তক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃিষ্টভিঙ্গ, মূলয্েবাধ, 
সামািজক সেচতনতা অজর্ন এবং পরবত� স্তেরর িশক্ষা লােভর উপেযাগী কের গেড় েতালােক পৰ্াথিমক িশক্ষার অনয্তম লক্ষয্ ও উেদ্দশয্ 
িহেসেব িস্থর করা।উপরন্তু বাংলােদশ বতর্মােনজািতসংঘ এসিডিজ (েটকসই উন্নয়ন লক্ষয্মাতৰ্া) অজর্েন কাজ করেছ যার ৪ নমব্র অভীেষ্ট 
রেয়েছ গুণগত িশক্ষার মাধয্েম িশক্ষাথ�েদর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃিদ্ধ, েয েকােনা পিরেবশ খাপ খাওয়ােনা েকৗশল আয়ত্ত করা। একই অভীেষ্ট 
অন্তভু র্িক্তমূলক ও সমতািভিত্তক গুণগত িশক্ষা িনিশ্চতকরণ এবং জীবনবয্াপী িশক্ষালােভর সুেযাগ এর কথা বলা হেয়েছ। 
 
সব্াধীনতা পরবত� বঙ্গবন্ধু সরকার ৩৭ হাজার পৰ্াথিমক িবদয্ালয় জাতীয়করেণর মাধয্েম যুগান্তকারী পদেক্ষপ রােখন। তারই 
ধারাবািহকতায় ২০১৩ সােল পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা ২৬ হাজার ১৯৩িট েবসরকাির পৰ্াথিমক িবদয্ালয় সরকািরকরণ কেরন। এছাড়া 
েদেশর িবদয্ালয়িবহীন এলাকার ১ হাজার ৫০০ সরকাির পৰ্াথিমক িবদয্ালয় স্থাপন করা হেয়েছ। বতর্মােন বাংলােদেশর পৰ্াথিমক িশক্ষা 
বয্বস্থা পৃিথবীর অনয্তম বৃহৎ বয্বস্থা েযখােন ১৬ িমিলয়ন িশক্ষাথ� ও পৰ্ায় ৪ লক্ষ িশক্ষক রেয়েছন। এ সকল সরকাির উেদয্ােগর 
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13 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

ইিতবাচক পৰ্ভাব পেরেছ বাংলােদেশর পৰ্াথিমক িশক্ষার িবিভন্ন সূচেক। বািষ র্ক পৰ্াথিমক িশক্ষা জিরপ ২০২১ অনুসাের বাংলােদেশ 
পৰ্াথিমক িশক্ষায় ভিতর্র হার ৯৯% এবং ঝের পড়ার হার ১৪.১৫ ( যা ২০১০ সােল িছল ৩৯.৮%)। তেব গুণগত িশক্ষা পৰ্দােন 
বাংলােদেশর অজর্ন কতটুকু েস পৰ্শ্ন েথেকই যায়। জাতীয় িশক্ষাথ� মূলয্ায়ন ২০২২ পয র্ােলাচনা করেল পৰ্াথিমক িশক্ষায় মােনর একটা 
হতাশাবয্াঞ্জক পৰ্বণতা লক্ষয্ করা যায়। 
 
এ জিরেপ এেসেছ বাংলােদেশর ৫০% এর েবিশ িশক্ষাথ� বাংলাই পড়েত পােরনা। ইংেরিজ ও গিণেত দুব র্লতা তার চাইেতও েবিশ। 
েদখা যায় ৩য় েশৰ্িণর ৬০% ও পঞ্চম েশৰ্িণর ৭০% গিণেত কািঙ্ক্ষত অজর্ন করেত পােরিন। এসব অজর্েনর আবার েভৗগিলক অঞ্চল 
েভেদ িভন্নতা হেয়েছ। আেছ স্কুেলর ধরণেভেদ িভন্নতা। আবার একই িবদয্ালেয় সকল িশক্ষাথ�র অজর্ন সমান হয়। গুণগত মান ৈবষেময্র 
কারণ েমাটাদােগ িচিহ্নত করা যায় এভােবঃ িশক্ষাথ�র তুলনায় িশক্ষেকর সংখয্া কম, িশশুবান্ধব অবকাঠােমার অভাব, িশক্ষকেদর 
সিঠক পৰ্িশক্ষণ ও েপশাদািরেতব্র অভাব, আনন্দহীন িশক্ষার পিরেবশ, িবদয্ালেয় পাঠাগার ও হােত-কলেম িশক্ষার অভাব, দািরদৰ্য্ ও 
অিভভাবকেদর আন্তিরকতার অভাব ইতয্ািদ । 
 
বাংলােদেশর পৰ্াথিমক িশক্ষা বহুধারায় িবভক্ত। একই কািরকুলাম ও একমুখী িশক্ষা বয্বস্থার কথা জাতীয় িশক্ষানীিতেত বয্ক্ত হেলও 
এ বয্াপাের অগৰ্গিত সামানয্ই। েদেশ সরকাির পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় বাইের পৰ্াথিমক পয র্ােয়র িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া পৰ্ায় ৫৩০০০। 
এসেবর মেধয্ রেয়েছ েবসরকাির স্কুল তথা িকন্ডারগােট র্ন, এবেতদায়ী মাদৰ্াসা, এনিজও পিরচািলত স্কুল ইতয্ািদ। এেদর েবিশর ভােগর 
অবস্থান শহর ও শহরতিলেত।অেনক েক্ষেতৰ্ পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র িশক্ষকগণ এসব েবসরকাির স্কুল ও িকন্ডারগােট র্েনর উেদয্াক্তা। 
শহেরর এমনিক গৰ্ােমর সব্ছল অিভভাবকরা তােদর সন্তানেদর এসব েবসরকাির স্কুেল পািঠেয় থােকন। তেব িনম্নিবেত্তর মানুেষর সন্তােনর 
জনয্ সরকাির পৰ্াথিমক িবদয্ালয়ই একান্ত গন্তবয্। 
 
সাম্পৰ্িতক বছরগুেলােত িকছু পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় দৃিষ্টনন্দন ভবন িনিম র্ত হেলও েদখা যায় স্কুেল যাতায়েতর সড়কিটর েবহাল দশা 
থাকােত নতুন অবকাঠােমার পিরপূন র্ উপকািরতা পাওয়া যােচ্ছনা। উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চেল এ সমসয্া অতয্ন্ত পৰ্কট। এছাড়া বষ র্া 
েমৗসুেম অিতবৃিষ্টর কারেণ িশক্ষািথ র্রা স্কুেল েযেত পােরনা। ফেল তােদর লািন র্ং লস হয়। চর এবং দুগ র্ম এলাকায় িশক্ষক ধের রাখা 
আেরকিট সাধারণ সমসয্া। িনয়িমত িশক্ষেকর পিরবেতর্ পৰ্িক্স িশক্ষক বয্বহােরর িবষয়িট িপৰ্ন্ট ও ইেলক্টৰ্িনক িমিডয়ায় িবিভন্ন সময় 
উেঠ এেসেছ। এ সমসয্া কািটেয় উঠেত িশক্ষক িনেয়ােগর সময় িবেশষ শতর্ ও িনেয়ােগর পের ফলাফল িভিত্তক িবেশষ পৰ্েণাদনার 
বয্বস্থা করা েযেত পাের। স্থানীয় বাস্তবতার আেলােক উত্তম চচ র্া ও উদ্ভাবেনর মাধয্েম কািঙ্ক্ষত িশখন ফল অজর্েনর েচষ্টা করা েযেত 
পাের। 
 
জাতীয় িশক্ষানীিত ২০১০-এ বলা হেয়েছ, িশক্ষাথ�েদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশর পিরেবশ গেড় েতালার লেক্ষয্ সব িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠােন 
মাঠ, কৰ্ীড়া, েখলাধুলা ও শরীরচচ র্ার পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা করেত হেব। িকন্তু েদখা যায় একটা বড় সংখয্ক িবদয্ালেয়র মাঠ েনই। অেনক 
িবদয্ালেয়র কাগেজ কলেম মাঠ থাকেলও বাস্তেব তা েবদখল হেয় আেছ। অেনক েক্ষেতৰ্ মাঠ পুেরা বষ র্া েমৗসুেম েখলার অেযাগয্ হেয় 
থােক। পাঠদানেক আনন্দময় না করেত পারেল কািঙ্ক্ষত মান অধরা েথেক যােব বেল িবেশষজ্ঞরা মেন কেরন। 
 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র িশক্ষাথ� ও িশক্ষকেদর কাময্ অনুপাত এখেনা অজর্ন করা যায়িন। এসিডিজ লক্ষয্মাতৰ্া অনুযায়ী এ অনুপাত হওয়ার 
কথা ১:২০ যা বাংলােদেশ ১:৫৪। এ অনুপাত িনেয় েশৰ্ণীকেক্ষ তুলনামূলক িপিছেয় পড়া িশক্ষাথ�েক আলাদা যত্ন েনয়া কিঠন। নতুন 
কের িনিম র্ত ভবনসমূেহর আকৃিত ও পিরমাপ একই রকেমর (prototype)। এই ভবনগুেলােত গেড় ০৫ িট েশৰ্িণ কক্ষ থােক। 
িশক্ষাথ�েদর সংখয্া মাথায় েরেখ ক্লাসরুেমর আকার িনধ র্ারণ করা হয়িন। পিরিস্থিত সামাল িদেত ০২ িশফেট ক্লােসর বয্বস্থা রাখা 
হেয়েছ। িশক্ষকেদর অিধক সংখয্ক ক্লাস িনেত হয় িবধায় তারা ক্লােস কম মেনােযাগ িদেত পােরন। 
 
দািরদৰ্য্তােক িশক্ষণ ফল অজর্েন একটা বাঁধা িহেসেব িচিহ্নত করা যায়। আিমষ ও কয্ালিরর চািহদা পূরণ না হেল একজন িশশুর 
মানিসক ও শাররীক িবকাশ বাধাগৰ্স্থ হয় । অপুিষ্ট ও ক্ষুধার কারেণ িশক্ষািথ র্রা ক্লােস মেনােযাগ িদেত পােরনা। পৰ্তয্াশা অনুযায়ী িশক্ষা 
ও দক্ষতা অজর্ন করেত পােরনা। বাংলােদেশ ২০২২ পয র্ন্ত িনব র্ািচত িকছু িবদয্ালেয় িমড েড িমল চালু িছল যা স্কুেল উপিস্থিত ও ঝেড় 
পড়া েরােধ সহায়ক বেল িবিভন্ন গেবষণায় পৰ্মািণত হেয়েছ। সরকার বতর্মােন সকল িবদয্ালেয় মীড েড িমল চালুর িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। 
ইন্টারেনট ও মািল্টিমিডয়া বয্বহােরর মাধয্েম পাঠদানেক আনন্দময় ও অন্তভু র্িক্তমূলক করা যায়। সরকার সকল পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় 
কিম্পউটার ও েপৰ্ােজক্টর িবতরেণর উেদয্াগ িনেয়েছ। তেব িবিভন্ন সমীক্ষায় েদখা যায় িশক্ষকেদর মেধয্ এ সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষেণর অভাব 
রেয়েছ ও মািল্টিমিডয়া বয্বহাের অনাগৰ্হ িবদয্মান। েবিশরভাগ িবদয্ালেয় ইন্টারেনট সুিবধা না থাকায় েবিশরভাগ িডিজটাল সরঞ্জাম 
অবয্বহৃত েথেক যােচ্ছ। িশক্ষকেদর সম্মান ও সুেযােগর অভােবর কথা িবিভন্ন সময় আেলািচত হয়। িশক্ষকেদর সুেযাগ সুিবধা বাড়েল 
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14 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

েমধাবীরা এ খােত আসেত আগৰ্হী হেব। িশক্ষকেদর পৰ্িশক্ষেণর অভাব দৃশয্মান। অেনেক পৰ্িশক্ষণ েপেলও তা িবষয়িভিত্তক নয়। যথাযথ 
পৰ্িশক্ষণ ও পৰ্েণাদনার এর মাধয্েম আগৰ্হী কের েতালার েচষ্টা করেত হেব। পৰ্াথিমক পয র্ােয় েশৰ্ণীকেক্ষ পাঠদােনর বাইের পৰ্াইেভট 
িটউটিরং েক িনরুৎসািহত করেত হেব। 
 
েবিশরভাগ স্কুেল ময্ােনিজং কিমিট থাকেল িশক্ষা কায র্কৰ্ম, িশক্ষণ অগৰ্গিত মূলয্ায়েন তােদর অংশগৰ্হণ কম। এেক্ষেতৰ্ তােদর পৰ্িশক্ষেণর 
আওতায় আনা েযেত পাের। িশক্ষা কায র্কৰ্েম নতুনতব্ ও সৃজনশীলতা আনেত স্থানীয় এনিজও, িমিডয়া ও িশক্ষা গেবষকেদর যুক্ত করা 
েযেত পাের। িবদয্ালেয়র অবকাঠােমা ও িশক্ষা উপকরেণর িবষেয় স্থানীয় অংশীদািরতব্ িনিশ্চত করা পৰ্েয়াজন। একসময় এেদেশর 
িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠানসমূহ িবেদয্াৎসাহী মানুেষর পৃষ্ঠেপাষকতায় স্থািপত ও পিরচািলত হেতা। উপরন্তু সরকাির বরােদ্দর বাইের পৰ্েয়াজন 
েমটােত স্থানীয় সরকারগুেলা (উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন) পিরষদ এিগেয় আসেত পাের। 
 
পৰ্ািন্তক ও অসুিবধাগৰ্স্ত পিরবােরর িশশুেদর পৰ্িত আলাদা মেনােযােগর েকান িবকল্প েনই। স্থানীয় উেদয্ােগ তােদর জনয্ িবেশষ পাঠদােনর 
বয্বস্থা করেত হেব। অবসর পৰ্াপ্ত িশক্ষক ও িশিক্ষত জনেগাষ্ঠীর েসব্ছশৰ্েমর উপর িভিত্ত কের একিট িরেসাস র্ পুল গঠন করা েযেত পাের 
যারা িপিছেয় পড়া িশশুেদর িনেয় কাজ করেবন এবং িশক্ষণ ঘাটিত দূর করেবন। পাঠয্কৰ্ম বিহভূ র্ত সহিশক্ষা কায র্কৰ্েমর জনয্ আলাদা 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত ও পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত িশক্ষক িনেয়াগ এবং সহিশক্ষা কায র্কৰ্েম সাংস্কৃিতক কায র্কৰ্েমর পিরসর বাড়েত হেব। উদব্ুদ্ধকরেণর মাধয্েম 
হাইিজন, সয্ািনেটশন সহ িবিভন্ন লাইফ িস্কল েশখােনার বয্বস্থা রাখেত হেব । 
 
উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মাট র্ বাংলােদশ িবিনম র্াণ করেত হেল পৰ্াথিমক িশক্ষার গুণগত মান উন্নয়েনর েকােনা িবকল্প েনই। পৰ্াথিমক িশক্ষা 
একিট িশশুর জীবেন বয্িক্তেতব্র িবকাশ ও জ্ঞানাজর্েনর মূলিভিত্ত ৈতির কের। েস কারেণ, শারীিরক ও মানিসকভােব সুসংগিঠত কের 
পৰ্গিতশীল, িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত িনভর্র স্মাট র্ সমাজ িবিনম র্ােণ সব িশশুর মানসম্মত পৰ্াথিমক িশক্ষা িনিশ্চত করা খুবই জরুির। 

িব্ৰকস সেম্মলন ও বাংলােদেশর অবস্থান 
২০০৬ সােল বৰ্ািজল, রািশয়া, ভারত ও চীন- এই ৪িট েদশ িনেয় ‘িবৰ্ক’ গিঠত হেয়িছল। ২০১০ সােল দিক্ষণ আিফৰ্কার অন্তভু র্িক্তর ফেল 
এিট ‘িবৰ্কস’ নাম ধারণ কের। িবশব্ িজিডিপর ২৩ শতাংশ এবং িবেশব্র জনসংখয্ার ৪২ শতাংশ এখন এ েজােটর। এছাড়া িবশব্ বািণেজয্র 
১৬ শতাংেশর েবিশ িবৰ্কস পৰ্িতিনিধতব্ কের। এবােরর ১৫তম শীষ র্ িবৰ্কস সেম্মলন দিক্ষণ আিফৰ্কার েজাহােনসবােগ র্র সয্ান্ডটেনর একিট 
কনেভনশন েসন্টাের অনুিষ্ঠত হেয়েছ। দুিট িবষয়েক লক্ষয্ িহেসেব ধের িবৰ্কস এবােরর সেম্মলন কেরেছ। একিট হেচ্ছ এর সদসয্ সংখয্া 
বৃিদ্ধ করা; যা িছল তােদর বড় এেজন্ডা। আেরকিট হেচ্ছ ডলােরর িবপরীেত একিট িবকল্প অথ র্ৈনিতক কাঠােমা দাঁড় করােনা। নতুন কের 
তারা ৬িট েদশেক সদসয্পদ েদয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ; যা ২০২৪ সােলর ১ জানুয়াির েথেক কায র্কর হেব। তেব িবকল্প মুদৰ্া িবষেয় খুব 
েবিশ অগৰ্গিত হয়িন। কারণ অথ র্ৈনিতক কাঠােমা এখেনা পিশ্চমা েদশগুেলা দব্ারা িনয়িন্তৰ্ত। তেব পৃিথবীর িবিভন্ন েদেশর ইেলকটৰ্িনক 
ও িপৰ্ন্ট িমিডয়া িবৰ্কস সেম্মলেনর সংবাদ েবশ গুরুতব্সহকাের পৰ্চার কেরিছল। এর কারণ িহেসেব আমরা বলেত পাির, রািশয়া-ইউেকৰ্ন 
যুেদ্ধর ফেল পৃিথবীেত একটা বয্াপক পিরবতর্ন লক্ষ করা যােচ্ছ। েসই েপৰ্ক্ষাপেট বলা যায়, একটা িবকল্প অথ র্ৈনিতক বয্বস্থা গেড় ওঠার 
সম্ভাবনা রেয়েছ। িবৰ্কস এবং অনয্ানয্ উদীয়মান অথ র্নীিতেত অবকাঠােমা ও েটকসই উন্নয়ন পৰ্কল্পগুেলার জনয্ সম্পদ সংস্থােন ২০১৫ 
সােল িবৰ্কস তার িনজসব্ ঋণ সংস্থা ‘িনউ েডেভলপেমন্ট বয্াংক’ স্থাপন কেরিছল। বাংলােদশ ২০২১ সােল ওই বয্াংেকর সদসয্পদ লাভ 
কের। 
 
এবােরর সেম্মলেনর েস্লাগান িছল- ‘িবৰ্কস অয্ান্ড আিফৰ্কান সিলডািরিট’। অথ র্াৎ িবৰ্কেসর সেঙ্গ আিফৰ্কার িবিভন্ন িবষেয় আেলাচনার 
িবষয় িছল। েসই িদক িবেবচনায় আিফৰ্কার েদশ িমসর ও ইিথওিপয়ােক সদসয্ করা হেয়েছ। আবার েতলসমৃদ্ধ অথ র্নীিতর েদশ ইরান, 
সংযুক্ত আরব আিমরাত ও েসৗিদ আরবেক সদসয্ করা হেয়েছ। তাছাড়া লািতন আেমিরকার েক্ষেতৰ্ আঞ্চিলকতার িভিত্তেত বৰ্ািজেলর 
পর িবকল্প িহেসেব আেজর্িন্টনােক সদসয্ কেরেছ। অথ র্াৎ নতুন সদসয্ভুক্ত করার েক্ষেতৰ্ অথ র্নীিতর িদক, আঞ্চিলকতার িবষয় এবং 
আন্তজর্ািতক পয র্ােয় ভূিমকার িবষয়িট িবেবচনায় িছল। এিট িছল বড় পিরসের আেয়ািজত পৰ্থম সেম্মলন, েযখােন পৰ্ায় ৭০ জন িবশব্েনতা 
একিতৰ্ত হেয়িছেলন। িবশব্রাজনীিত, রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুেদ্ধর ফেল িবশব্সম্পৰ্দােয়র েমাকািবলা করা অথ র্ৈনিতক চয্ােলঞ্জ, পিশ্চমা িবেশব্র 
পৰ্ভাব, বািণজয্, মুদৰ্া পিরিস্থিত, জলবায়ু পিরবতর্েনর চয্ােলঞ্জ পৰ্ভৃিত িবষয়গুেলার ওপর গুরুতব্ােরাপ কেরন বক্তারা। 
 
িজ-৭ েজােট েয ৭িট শিক্তশালী পিশ্চমা েদশ আেছ, এর িবকল্প িহেসেব দাঁড় করােনা িবৰ্কেসর পৰ্াথিমক লক্ষয্ িছল। িকন্তু িজ-৭ েজাটেক 
চয্ােলঞ্জ করার মেতা অবস্থান িবৰ্কস এখেনা ৈতির করেত পােরিন। কারণ িবৰ্কস েজােট েযসব েদশ আেছ, েসগুেলা িবশব্বািণেজয্ এখেনা 
শিক্তশালী হেয় ওেঠিন। ৈবিশব্ক িজিডিপর মাতৰ্ ২৫ শতাংশ িবৰ্কস েজাটভুক্ত রাষ্টৰ্গুেলার আর বািক ৭৫ শতাংশ িজ-৭ েজাটভুক্ত 
রাষ্টৰ্গুেলার। ১০০ িটৰ্িলয়ন ডলােরর মেধয্ মাতৰ্ ২৫ শতাংশ িবৰ্কস েজােটর। ৈবিশব্ক িজিডিপেত ভারেতর অবদান পৰ্ায় ৩ শতাংশ, 
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বৰ্ািজল ও দিক্ষণ আিফৰ্কার মাতৰ্ ২ শতাংশ কের এবং চীেনর আেছ ১৯ শতাংশ। একইভােব বািণজয্, িবিনেয়াগ ও বয্বস্থাপনার েক্ষেতৰ্ 
পিশ্চমা েদশগুেলার পৰ্াধানয্ েবিশ। 
 
তেব এই সেম্মলেনর ফলাফল িনেয় আন্তজর্ািতক িবেশ্লষকরা খুর েবিশ আশাবাদী নয়। কারণ পিশ্চমা েদশগুেলার কােছই এখেনা ক্ষমতা 
রেয়েছ। চীন এখেনা খুব েবিশ পৰ্ভাবশালী শিক্ত হেয় উঠেত পােরিন। তেব িবৰ্কসেক এমন একিট সংস্থা িহেসেব িবেবচনা করা উিচত 
নয়; যার ফেল পিশ্চমা েদশগুেলার মেধয্ িবৰ্কস সম্পেকর্ িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়ার সৃিষ্ট করেব। িবৰ্কেস এতসংখয্ক েদেশর েযাগদােনর মােন 
এই নয় েয, এই েদশগুেলা চীেনর সেঙ্গ িনেজেদর একাত্ম কের েফলেব এবং পিশ্চমােদর সেঙ্গ সহেযািগতার দরজা বন্ধ কের েদেব। 
তাছাড়া ভূরাজৈনিতক কারেণ ভারেতর রাজৈনিতক পিরবতর্ন এবং চীেনর েনতৃেতব্র কারেণ চীন-ভারত িবভাজনটা এখন স্পষ্ট হেয় 
উেঠেছ। যুক্তরাষ্টৰ্ ও চীেনর মেধয্ েয পৰ্িতদব্›ি◌দব্তা, নতুন কের এেত ভারত যুক্ত হওয়ায় দুই েদেশর িবভাজনটা খুব েবিশ েচােখ পড়েছ। 
তেব িবৰ্কস বতর্মােন উত্তর আেমিরকার আিধপেতয্র সেঙ্গ পৰ্িতদব্›ি◌দব্তা করার জনয্ অথ র্ৈনিতক ও রাজৈনিতক শিক্তর একিট নতুন 
বলয় হেত পাের। এিট উন্নয়নশীল অথ র্নীিতর জনয্ তােদর পৰ্েয়াজনীয়তা পূরেণর লেক্ষয্ তােদর সক্ষমতা বাড়ােত পাের। তেব এটা 
মানেতই হেব, এখােন আন্তঃিবৰ্কস রাজনীিত রেয়েছ। অথ র্াৎ চীন-রািশয়া েবাঝাপড়া বা ভারত-বৰ্ািজেলর অবস্থান এবং চীন-ভারেতর 
মেধয্ িদব্পক্ষীয় সমসয্া; যা িবৰ্কেস চীনা পৰ্ভাবেক বাস্তবািয়ত হেত েদেব না। চীন ও ভারত যিদ তােদর সব্কীয় ৈবিশষ্টয্ ও অবস্থান বজায় 
েরেখ কমন ইন্টােরেস্ট তারা কাজ করেত পাের। 
 
পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা ২৪ আগস্ট িবৰ্কেসর ‘িনউ েডেভলপেমন্ট বয্াংক’-এর সদসয্ িহেসেব েফৰ্ন্ডস অব িবৰ্কস িলডারস ডায়ালেগ 
(িবৰ্কস-আিফৰ্কা আউটিরচ ও িবৰ্কস প্লাস ডায়ালগ) বাংলােদেশর পেক্ষ বক্তবয্ পৰ্দান কেরন। িবৰ্কসেক িবেশব্র একিট বহুমুখী বািতঘর 
িহেসেব েদখার আশাবাদ বয্ক্ত কের িতিন বেলন, আমােদর ওপর চািপেয় েদয়া তথাকিথত পছন্দ ও িবভাজনেক ‘না’ বলা উিচত। 
সব র্জনীন িনয়ম ও মূলয্েবাধেক অেস্তৰ্ পিরণত করার পৰ্েচষ্টা অবশয্ই পৰ্তয্াখয্ান করেত হেব আমােদর। িনেষধাজ্ঞা ও পাল্টা িনেষধাজ্ঞার 
চকৰ্ বন্ধ করেত হেব আমােদর এবং সব পৰ্কার হুমিক, উসকািন ও যুেদ্ধর িবরুেদ্ধ কথা বলেত হেব। অস্তৰ্ পৰ্িতেযািগতা েথেক িপিছেয় 
এেস িবেশব্ জনগেণর পৰ্েয়াজনীয় পেণয্র পৰ্িত মেনােযাগী হওয়ার আহব্ান জানান িতিন। িবশব্শািন্ত, নয্ায়িবচার ও িস্থিতশীলতার ওপর 
গুরুতব্ােরাপ কের িতিন বেলন, সবাইেক একসেঙ্গ অবশয্ই আন্তজর্ািতক অথ র্ায়ন ও পৰ্যুিক্তর জনয্ পৰ্েচষ্টা চািলেয় েযেত হেব এবং 
জলবায়ু, নয্ায়িবচার, অিভবাসীেদর অিধকার, িডিজটাল ইকুয্ইিট ও ঋণ স্থািয়েতব্র িভিত্তেত ঐকয্বদ্ধ হেত হেব। ২৩ আগস্ট সেম্মলেনর 
ফাঁেক চীেনর েপৰ্িসেডন্ট িশ িজনিপংেয়র সেঙ্গ ৈবঠক কের িদব্পক্ষীয় সব্াথ র্সংিশ্লষ্ট িবষেয় কথা বেলন িতিন। আঞ্চিলক শািন্ত ও 
িস্থিতশীলতার গুরুতব্, বািণজয্, িবিনেয়াগ, চীনা ঋণ পৰ্ভৃিত িবষেয়র ওপর জনেনতৰ্ী েশখ হািসনা গুরুতব্ােরাপ কেরন। চীনা েপৰ্িসেডন্ট চীন 
ও বাংলােদশেক উচ্চমােনর েবল্ট অয্ান্ড েরাড সহেযািগতার ওপর েজার েদয়া এবং তােদর অথ র্ৈনিতক পিরপূরকতায় ভূিমকা রাখার 
আহব্ান জানান। অবকাঠােমা, তথয্পৰ্যুিক্ত, নতুন জ¦◌ালািন, কৃিষসহ অনয্ানয্ েক্ষেতৰ্ সহেযািগতা বাড়ােত এিগেয় আসার আহব্ান জানান। 
 
২৮ আগস্ট পৰ্ধানমন্তৰ্ী বৰ্ািজল, েমাজািমব্ক, তানজািনয়া ও ইরােনর েপৰ্িসেডেন্টর সেঙ্গ িদব্পক্ষীয় ৈবঠক কেরন। এসব ৈবঠেক িদব্পক্ষীয় 
সব্াথ র্সংিশ্লষ্ট িবষয়, িবেশষ কের বািণজয্ ও অথ র্ৈনিতক িবষেয় আেলাচনা হয়; যা রাষ্টৰ্গুেলার সেঙ্গ বাংলােদেশর সম্পকর্েক শিক্তশালী 
করার েক্ষেতৰ্ ইিতবাচক ভূিমকা রাখেত সহেযািগতা করেব। ২৩ আগস্ট বাংলােদশ বািণজয্ ও বয্বসািয়ক সভায় ভাচুর্য়ািল যুক্ত হেয় 
পৰ্ধানমন্তৰ্ী আিফৰ্কান বয্বসায়ী ও িবিনেয়াগকারীেদর বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেত আহব্ান জানান। ওই িদন আিফৰ্কার েদশগুেলােত 
িনযুক্ত বাংলােদশ িমশেনর পৰ্ধােনর সেঙ্গ ৈবঠক কেরন এবং রাজৈনিতক েক্ষেতৰ্র সেঙ্গ অথ র্ৈনিতক েক্ষেতৰ্ িবেশষ কের বয্বসা-বািণজয্ 
ও িবিনেয়াগ বৃিদ্ধর লেক্ষয্ কাজ করার িনেদ র্শ পৰ্দান কেরন। িবৰ্কেসর িনউ েডেভলপেমন্ট বয্াংেকর েপৰ্িসেডন্ট িদলমা ভানা রুেসেফর 
সেঙ্গও ৈবঠক কেরন িতিন। বাংলােদেশর অবকাঠােমা উন্নয়েনর জনয্ এই বয্াংক েথেক সব্ল্প সুেদ ঋণ পৰ্দােনর জনয্ও অনুেরাধ কেরন। 
 
পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা ২০২৩ সােলর জুন মােস সুইজারলয্ােন্ডর েজেনভায় অনুিষ্ঠত আন্তজর্ািতক শৰ্ম সংস্থার ৈবঠেক েযাগ েদয়ার ফাঁেক 
দিক্ষণ আিফৰ্কার েপৰ্িসেডন্ট িসিরল রামােফাসার সেঙ্গ ৈবঠেকর সময় িবৰ্কেস বাংলােদেশর েযাগ েদয়ার িবষেয় আগৰ্হ পৰ্কাশ কেরন। 
এর পিরেপৰ্িক্ষেত ১৯ জুন বাংলােদশ আনুষ্ঠািনকভােব িবৰ্কস েজােট েযাগদােনর জনয্ আেবদন কেরন। তেব বাংলােদশ এবােরর 
সেম্মলেন সদসয্পদ লাভ কেরিন। 
 
ভারেতর িবৰ্কস সম্পৰ্সারেণর িবষেয় িপছপা হওয়ার পৰ্ধান কারণ হেচ্ছ নতুন সদসয্পদ পাওয়া রাষ্টৰ্গুেলা যিদ চীেনর বলয়ভুক্ত হেয় 
পেড়। যারা সমতা বজায় েরেখ ৈবিশব্ক পয র্ােয় ও িবৰ্কেসর কাঠােমােত কাজ করেত সক্ষম, তােদরই এবােরর সেম্মলেন িবৰ্কেসর 
সদসয্ভুক্ত করা হেয়েছ বেল িবেশষজ্ঞরা মত পৰ্দান কেরেছন। যুক্তরাষ্টৰ্ িনয়িন্তৰ্ত িবশব্বয্বস্থায় বাংলােদেশর মেতা রাষ্টৰ্গুেলার জনয্ 
সমতা পৰ্ণয়ন কের নতুন িবশব্বয্বস্থা পৰ্বতর্েনর েয পৰ্িতশৰ্æিত িবৰ্কস পৰ্দান কেরিছল; তা অপূণ র্ই রেয় েগেছ। এর জনয্ অবশয্ ভারত ও 
বৰ্ািজলই দায়ী। কারণ ৈবিশব্ক পয র্ােয় এবং িবৰ্কস েফারােমও িনজ পৰ্ভাব অক্ষুণ্ন রাখার জনয্ই মূলত েদশ দুিটর এমন আচরণ। িবৰ্কেসর 
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16 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

সম্পৰ্সারণ হেয়েছ অেনকটাই মধয্পৰ্াচয্েকিন্দৰ্ক। িবৰ্কস এমন ৬িট েদশেক েবেছ িনেয়েছ, েযগুেলা বািণিজয্ক সংেযাগ, জ¦◌ালািন ও 
পৰ্াকৃিতক সম্পদ িনরাপত্তা ও েকৗশলগত সহেযািগতা পৰ্দােন কায র্কর ভূিমকা রাখেত পারেব। িবৰ্কেসর পৰ্ধান ৫ েদেশর বধ র্মান 
অথ র্নীিতর জনয্ এগুেলা অপিরহায র্। তাছাড়া নতুন ৬ সদেসয্র জনয্ িবৰ্কেসর পৰ্ধান ৫ সদসয্ রােষ্টৰ্র অথ র্ৈনিতক ও েকৗশলগত 
সম্ভাবনাগুেলা সম্পূরক ও সহায়ক হেব। িবৰ্কেসর সম্পৰ্সারেণর িসদ্ধান্ত মূলত পারস্পিরক সম্পূরক সব্াথ র্ িবেবচনা কেরই হেয়েছ, এমন 
কথা আমরা বলেতই পাির। ড. েমা. েমারেশদুল আলম : িশক্ষক, চট্টগৰ্াম িবশব্িবদয্ালয়। 

িজ-২০ সেম্মলেন গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন েহাক 
ভারেতর মািটেত অনুিষ্ঠত হেয় েগেলা বহুল পৰ্তয্ািশত িজ ২০ সেম্মলন। এই সেম্মলনেক িঘের িজ ২০ সদসয্ভুক্ত েদশসমূহ ছাড়াও 
বাংলােদশসহ তৃতীয় িবেশব্র েদশসমূেহরও আগৰ্হ ও লক্ষণীয়। এর কারণ িজ ২০ সদসয্ রাষ্টৰ্সমূহ িনেজেদর বহু পািক্ষক বািণিজয্ক, 
অথ র্ৈনিতক ও সামািজক সমসয্া সমাধােন ঐকয্বদ্ধ হেয় কাজ করার হেচ্ছ অঙ্গীকার বয্ক্ত করা হয়। একই সেঙ্গ িবশব্বয্াপী চলমান 
সন্তৰ্াস, জলবায়ুর অিভঘাত েমাকািবলার পাশাপািশ রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুদ্ধ বেন্ধ কায র্কর উেদয্ােগর ওপর গুরুতব্ েদয়া হয় সেম্মলেন অংশ 
েনয়া িজ ২০ সদসয্ভুক্ত রােষ্টৰ্র সরকার ও রাষ্টৰ্পৰ্ধানরা। তার েচেয় গুরুতব্পূণ র্ িবষয় হেচ্ছ এবােরর সেম্মলেনর মূল পৰ্িতপাদয্। 
 
এবােরর পৰ্িতপাদয্ হেচ্ছ,‘‘েচতনায় এক পৃিথবী এক পিরবার, এক ভিবষয্ৎ।’’ মূলত দীঘ র্িদন ধেরই িবশব্ েনতােদর অেনেকই িবিভন্ন 
আন্তজর্ািতক েফারােমর ৈবঠেকর ‘‘ এক িবশব্, এক পিরবার, িভসা মুক্ত ’’ িবশব্ গড়ার েস্লাগান িদেয় আসিছেলা। এ কারেণ পুেরা িবেশব্র 
দৃিষ্ট ও আগৰ্েহর েকন্দৰ্ এই সেম্মলন। গত ৮ অেক্টাবর পুেরা িবশব্ই েসই মােহন্দৰ্ক্ষণ পৰ্তয্ক্ষ করেলা। ‘এক পৃিথবী, এক পিরবার, এক 
ভিবষয্ৎ’ েস্লাগােন ভারেতর রাজধানী নয়ািদিল্লেত ৮ েসেপ্টমব্র েথেক শুরু হয় ২ িদেনর িজ-২০ শীষ র্ সেম্মলন। 
 
িদিল্লর ঐিতহািসক পৰ্গিত ময়দােনর ইন্টারনয্াশনাল কনেভনশন েসন্টার ‘ভারত মন্ডপম’-এ এবােরর শীষ র্ সেম্মলেন েযাগ িদেয়েছন 
িজ-২০ এর সদসয্সহ িবেশব্র ৩০িটরও েবিশ েদেশর শীষ র্ েনতা। আমােদর েসৗভাগয্ সেম্মলেন বাংলােদেশর পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনােক 
আমন্তৰ্ণ জানােনা হেয়েছ। তাঁর বক্তবয্ও িবশব্ েনতােদর দৃিষ্ট েকেড়েছ। অনয্িদেক কনেভনশন েসন্টােরর সামেনই স্থাপন করা হেয়েছ 
িবশাল এক নটরাজ মূিতর্। িজ-২০ সেম্মলেন িবেদিশ রাষ্টৰ্েনতােদর সব্াগত জানােত ২৮ ফুট লমব্া এ নটরাজ মূিতর্ ৈতির করা হেয়েছ। 
 
িজ-২০ এবােরর সেম্মলন এমন একিট সমেয় অনুিষ্ঠত হেয়েছ, কেরানা মহামািরর ভয়াবহ িবপয র্েয়র পর পরই যখন রািশয়া-ইউেকৰ্ন 
যুেদ্ধর কারেণ সারা িবেশব্ অথ র্ৈনিতক সংকট পৰ্বল হেয় উেঠেছ। জলবায়ু পিরবতর্ন, সন্তৰ্াসবাদ, িবিভন্ন মহামািরসহ িডিজটাল িডভাইেসর 
কারেণ সৃষ্ট ৈবষেময্র পিরিস্থিতেত িবশব্েনতারা িক বেলন েসিদেকই এখন তািকেয় আেছন সারা িবেশব্র েকািট েকািট মানুষ। সেম্মলনেক 
িঘের সদসয্ ভুক্তেদশ ছাড়াও তৃতীয় িবেশব্র েদশসমূহও আগৰ্হ সহকাের অেনক আশায় বুক েবঁেধেছ। কারণ িজ ২০ েদশসমূহ তােদর 
িনজ িনজ েদেশর অস্তৰ্ পৰ্িতেযািগতা বন্ধ, পারস্পিরক িহংসা িবেদব্েষর ঊেধব্র্ উেঠ অস্তৰ্মুক্ত িবশব্ গড়ার অঙ্গীকার এবং অথ র্ৈনিতক, বহু 
পািক্ষক বািণিজয্ক বয্বস্থা, সামািজক ও মানবািধকার পিরিস্থিতর উন্নিত কেল্প সংকল্প বয্ক্ত হয়। 
 
সেম্মলেন অংশ িনেত নয়ািদিল্লেত আেসন মািকর্ন েপৰ্িসেডন্ট েজা বাইেডন, িবৰ্িটশ পৰ্ধানমন্তৰ্ী ঋিষ সুনাক, বাংলােদেশর পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ 
হািসনাসহ অনয্ েনতারা। সেম্মলন চলাকােল িদব্পািক্ষক ৈবঠক করেবন পৰ্ধানমন্তৰ্ী নেরন্দৰ্ েমািদ। সেম্মলেনর পৰ্াক্কােল নেরন্দৰ্ েমািদ 
িলেখেছন, অৈনকয্ উেপক্ষা কের একতা বজায় থাকেব এমন একিট পৃিথবী গড়ার লেক্ষয্ ভারত িবেভদ, বাধা দূর কের সহেযািগতার 
বীজ বপেন বদ্ধপিরকর। িতিন িলেখন, এবােরর সেম্মলেনর মাধয্েম ভারত েশষ সীমানা পয র্ন্ত েপৗছঁােব আর িবেশব্র েকউই েপছেন পেড় 
থাকেব না। এেত েভৗেগািলক সীমানা, ভাষা এবং মতাদশ র্েক ছািড়েয় ভারত এবার িজ-২০ সেম্মলেনর মাধয্েম মানবেকিন্দৰ্ক অগৰ্গিতর 
আহŸ◌ান জানােব বেল েমািদ উেল্লখ কেরন। 
 
এই মূিতর্িটই িবেশব্র দীঘ র্তম ও গুরুতব্পূণ র্ সময়। তাই ৈতির করা হয় দীঘ র্তম নটরাজ মূিতর্। এছাড়াও অভয্াগতেদর সব্াগত জানােব এআই 
িনিম র্ত অবতারও। ‘মাদার অব েডেমােকৰ্িস’ নােমর এক পৰ্দশ র্নী চেল ভারত মন্ডেপ। েসখােন ভারেতর গণতািন্তৰ্ক ঐিতহয্েক তুেল ধরা 
হয়। এেকবাের আিদম যুগ েথেক আধুিনক যুগ, সবটাই তুেল ধরা হেব ওই পৰ্দশ র্নীেত। 
 
িজ-২০ এর সদসয্সহ িবেশব্র ৩০িটরও েবিশ েদেশর শীষ র্ েনতা, ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর শীষ র্ কম র্কতর্া, আমিন্তৰ্ত অিতিথ েদশ এবং ১৪িট 
আন্তজর্ািতক সংস্থার পৰ্ধানসহ িবেশব্র পৰ্ায় ১৪০ েদশ িজ-২০ শীষ র্ সেম্মলেন অংশ েনয়। িজ-২০ এর সদসয্ েদেশর মেধয্ রেয়েছ-
আেজর্িন্টনা, অেস্টৰ্িলয়া, বৰ্ািজল, কানাডা, চীন, ফৰ্ান্স, জাম র্ািন, ভারত, ইেন্দােনিশয়া, ইতািল, জাপান, েমিক্সেকা, েকািরয়া, রািশয়া, 
েসৗিদ আরব, দিক্ষণ আিফৰ্কা, তুরস্ক, িবৰ্েটন, যুক্তরাষ্টৰ্ এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়ন। আেমিরকার েপৰ্িসেডন্ট েজা বাইেডন, ভারতীয় 
বংেশাদ্ভ‚ত িবৰ্িটশ পৰ্ধানমন্তৰ্ী ঋিষ সুনাক, ফৰ্ােন্সর েপৰ্িসেডন্ট ইমানুেয়ল ময্ােকৰ্াঁ, জাপােনর পৰ্ধানমন্তৰ্ী ফুিমও িকিশদা, জাম র্ািনর চয্ােন্সলর 
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17 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

ওলাফ েস্কালজ এবং ইটািলর পৰ্ধানমন্তৰ্ী জিজর্য়া েমেলািনর মেতা পিরিচত রাষ্টৰ্েনতারা সেম্মলেন েযাগ িদেচ্ছন। অংশ িনেয়েছন আরও 
েবশ কেয়ক জন েপৰ্িসেডন্ট এবং পৰ্ধানমন্তৰ্ী। সেম্মলেন ভারত হেয় ইউেরােপ নতুন অথ র্ৈনিতক কিরেডার গড়ার অঙ্গীর কেরন আেয়াজক 
েদশ ভারত। 
 
পয র্েবক্ষক েদেশর পৰ্িতিনিধেদর মেধয্ পৰ্থেমই রেয়েছন বাংলােদেশর পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা। িজ-২০র সদসয্ না হেলও দিক্ষণ এিশয়ার 
একমাতৰ্ েদশ িহসােব বাংলােদশ এই শীষ র্ সেম্মলেন আমন্তৰ্ণ েপেয়েছ। িজ-২০ সেম্মলন উপলেক্ষ িবেশষ েলােগা পৰ্কাশ কের ভারত। 
েলােগােত সাত পাপিড়র এক পদ্মফুেলর ছিব রেয়েছ। পদ্ম ভারেতর জাতীয় ফুল, ভারেতর আধয্ািত্মক ধারণােতও এই ফুলিট পিবতৰ্ বেল 
সব্ীকৃত। িজ-২০ সভাপিতেতব্র েলােগােত পেদ্মর িচহ্নেক তাই ভারেতর সংস্কৃিত, আধয্ািত্মকতা, সম্পেদর পৰ্তীক বেলই জািনেয়েছ ভারত। 
েলােগা উেন্মাচেনর সময় পৰ্ধানমন্তৰ্ী নেরন্দৰ্ েমািদ বেলেছন, পেদ্মর সাতিট পাপিড় পৃিথবীর সাতিট মহােদশ এবং সংগীেতর সাতিট সুেরর 
পৰ্িতিনিধতব্ করেছ। একইসেঙ্গ েলােগােত রেয়েছ েগরুয়া, সাদা, সবুজ ও নীল রংেয়র সংিমশৰ্ণ। িজ-২০ সেম্মলন েগাটা িবশব্েক একিতৰ্ত 
করেব। 
 
পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা িজ-২০ শীষ র্ সেম্মলেন িবশব্বয্াপী সংহিত েজারদার করার ও ৈবিশব্ক সংকট েমাকািবলায় সমিনব্তভােব পৰ্েচষ্টা 
গৰ্হেণর ওপর েজার িদেয়েছন। শীষ র্ সেম্মলেন তার চার দফা সুপািরেশ এই আহব্ান জানান িতিন। সেম্মলেন িতিন ‘ওয়ান আথ র্’ 
অিধেবশেন ভাষণ েদওয়ার সময় তার সুপািরেশর পৰ্থম পেয়েন্ট বেলেছন, ‘এখােন িজ-২০ এবং আন্তজর্ািতক আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলার 
একিট গুরুতব্পূণ র্ ভ‚িমকা রেয়েছ ও বাংলােদশ সংকট েমাকািবলায় কায র্কর সুপািরশ ৈতির করেত তােদর পৰ্েচষ্টােক সহেযািগতা করেত 
পৰ্স্তুত রেয়েছ। িদব্তীয় পেয়েন্ট িতিন বেলন, মানবতার বৃহত্তর সব্ােথ র্ এবং সারািবেশব্ শািন্ত ও িস্থিতশীলতা িনিশ্চত করার জনয্ িবশব্বয্াপী 
সাহসী, দৃঢ় এবং সমিনব্ত পদেক্ষপ িনেত হেব। ৈবিশব্ক উন্নয়েনর জনয্ পৰ্ধান অথ র্নীিতর েদশগুেলােক তােদর যথাযথ দািয়তব্ পালন করা 
উিচত। তৃতীয়ত, ক্লাইেমট ভালনােরবল েফারােমর সদসয্ িহেসেব জলবায়ুজিনত অিভবাসন েমাকািবলায় অিতিরক্ত অথ র্ায়েনর বয্বস্থা 
করার জনয্ যত তাড়াতািড় সম্ভব ক্ষিত এবং ক্ষয়ক্ষিত তহিবল চালু করার অনুেরাধ জানান। 
 
পৰ্ধানমন্তৰ্ী আরও বেলন, সব মানুেষরই উপযুক্ত জীবন-যাপেনর সমান অিধকার থাকা উিচত। দুভর্াগয্জনকভােব িময়ানমার েথেক 
েজারপূব র্ক বাস্তুচুয্ত নাগিরকেদর তােদর িনজ েদেশ পৰ্তয্াবাসন িনিশ্চত করেত ৈবিশব্ক সম্পৰ্দায় ভুলেবন না এবং তােদর মানিবক 
সহায়তা অবয্াহত রাখেত হেব। পৰ্তয্াশা িজ ২০ সেম্মলেন গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনও সকল সদসয্ভুক্ত েদশ ঐকয্বদ্ধ হেয় কাজ করেল 
সাথ র্ক হেব এ সেম্মলন।  -েলখক: েমাতাহার েহােসন, সাংবািদক ও কলািমস্ট 

িব্ৰকস ও িবশ্ৱ রাজনীিত 
অেলাক আচায র্: িবশব্ সিতয্কার অেথ র্ই এক অিস্থর সময় পার করেছ। রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুদ্ধ িবশব্ রাজনীিতর বহু িহসাব-িনকাশ বদেল 
িদেয়েছ। বদেল িদেয়েছ অথ র্নীিত, সামিরক সক্ষমতার িহসাব। এই যুদ্ধ এখেনা চলেছ। যুদ্ধ েয মূলত দীঘ র্ািয়ত হেত যােচ্ছ েস অনুমান 
করা যায়। েসেক্ষেতৰ্ ৈবিশব্ক রাজনীিতেত আরও পিরবতর্ন ঘটেব। েজােটর সম্পৰ্সারণ এবং নতুন েজােটর সম্পৰ্সারণ হেচ্ছ। আসেত 
পাের নতুন েজাট। সমেয়র সােথ সােথ নতুন নতুন েজাট গেড় েতালার পৰ্েয়াজনীয়তা েদখা েদয়। িবেশষ কের এই যুেদ্ধর শুরু হওয়ার 
পর েজােটর গুরুতব্ েবেড়েছ। আবার েজােটর গুরুতব্ েযমন পৰ্সািরত হেয়েছ েসভােবই সমমনা েদশগুেলাও িনেজেদর অিস্ততব্, সব্াথ র্ এবং 
িনরাপত্তা িনেয় উিদব্গ্ন হেয় উেঠেছ। ফেল এ ধরেনর পিরিস্থিতেত িনেজেক িনরাপদ করােত একািধক েদশ েজাটবদ্ধ হেচ্ছ বা হেত পাের। 
মােঝমেধয্ই গণমাধয্েম েসসব েজাট গঠেনর খবর আসেছ। আবার কমেত পাের েকােনা েজােটর গুরুতব্ও! িদব্তীয় িবশব্যুেদ্ধর পর 
পারস্পিরক সব্াথ র্ রক্ষায় বহু েজােটর আত্মপৰ্কাশ ঘেটেছ। 
 
সাম্পৰ্িতক সমেয় িবৰ্কস িনেয় েবশ েজােরেশাের আেলাচনা হেয়েছ। এর কারণ িবৰ্কেসর সম্পৰ্িত েশষ হওয়া সেম্মলেন বাংলােদেশর 
অন্তভু র্িক্তর সম্ভাবনা এবং আগৰ্হ পৰ্কাশ। পৰ্থমত এই েজাট সম্পেকর্ একটু জানা দরকার। িবৰ্কস হেলা িবেশব্র পাঁচ উদীয়মান এবং 
সম্ভাবনাময় অথ র্নীিতর েদেশর একিট অথ র্ৈনিতক েজাট। এই েজােটর সদসয্ রাষ্টৰ্গুেলা হেলা ভারত, চীন, রািশয়া, বৰ্ািজল ও দিক্ষণ 
আিফৰ্কা। ইিতমেধয্ই পৃিথবী েয দুিট শিক্তশালী বলেয় িবভক্ত হেয়েছ তার একিট হেলা চীন ও রািশয়া। অথ র্নীিত, রাজনীিত এবং 
সামিরক িদক েথেক িবেশব্র অনয্তম অবস্থােন এবং েসই সােথ ভারতও গুরুতব্পূণ র্ অবস্থােন রেয়েছ তার েকৗশলগত ভ‚িমকার কারেণ। 
সমাপ্ত হওয়া িবৰ্কেসর সেম্মলেন নতুন কের আরও ছয়িট েদশ সদসয্ হেয়েছ। এিট এমন এক সময় যখন ৈবিশব্ক ক্ষমতার েকন্দৰ্ দুইভােগ 
িবভক্ত হেত চেলেছ। এখােন সদসয্ রাষ্টৰ্ বৃিদ্ধ করা এবং েজাটেক শিক্তশালী করার পৰ্েচষ্টা রেয়েছ। িবৰ্কেসর এবােরর েযাগ হওয়া 
েদশগুেলা অথ র্নীিতেত শিক্তশালী। ইিতমেধয্ই িবৰ্কেসর এই সম্পৰ্সারণ ভিবষয্ৎ অথ র্নীিতর েনতৃতব্ িদেত সক্ষম হেব। কারণ যিদ তারা 
িনেজেদর মেধয্ বয্বহােরর জনয্ একই মুদৰ্া বয্বহার কের তাহেল ডলােরর ওপর েথেক চাপ কমেব। 
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18 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

এিট িবেশব্র অনয্তম একিট েজাট িহেসেব পৰ্কািশত হেব। এখন েজাট গঠেনর ও সম্পৰ্সারেণর উেদ্দশয্ বািণিজয্ক সব্াথ র্ রক্ষার সােথ 
সােথ িনরাপত্তা েজারদার করা এবং আঞ্চিলক িনরাপত্তা রক্ষা করা। বতর্মান িবেশব্ সামিরক শিক্ত, অথ র্ৈনিতক সক্ষমতা এবং অনয্ানয্ 
িদক িমিলেয় আেমিরকা িবেশব্র পরাশিক্তগুেলার মেধয্ এখেনা এককভােবই পৰ্ভাবশালী বেল সব্ীকার করেত হয়। ৈবিশব্ক পৰ্িতেযািগতায় 
সামিরক খােত নতুন নতুন অস্তৰ্ েযাগ করা এবং িবশব্ পৰ্িতেযািগতায় িনেজেক উপযুক্ত কের গেড় েতালা এখন পৰ্িতেযািগতামূলক িবেশব্র 
পৰ্বণতা এবং এই পৰ্বণতা েথেকই এক েদশ অনয্ পরাশিক্তেক েমাকািবলায় েজাটবদ্ধ অবস্থান গেড় তুলেছ। পিশ্চমা িবশব্ বনাম চীন-
রািশয়ার েয পৰ্িতেযািগতা েসখােন েজাট একিট পৰ্ধানতম িবষয়। 
 
িবৰ্কেসর সম্ভাবনােক কােজ লািগেয় যিদ পিশ্চমা িবেশব্র িবপেক্ষ দাঁড় করােনা যায় তাহেল েসিট একিট শক্ত অবস্থান হেব। িকন্তু এখােন 
অনয্ানয্ অেনক েদেশরই যুক্তরােষ্টৰ্র সােথ এবং রািশয়ার সােথ ভােলা সম্পকর্ রেয়েছ। অথ র্াৎ ভারসাময্ নীিত েমেন চলেছ। িকছুটা কম 
বা েবিশ হেলও সম্পকর্ দুই েদেশর সােথই ভােলা। ফেল এেক্ষেতৰ্ কতটুকু শিক্তশালী করা যােব তা ভিবষয্ৎই বলেত পাের। িকন্তু 
অথ র্ৈনিতক সহেযািগতার েক্ষেতৰ্ পৰ্ায় শতভাগ সফল হেত পাের যিদ পিরকল্পনাগুেলা কায র্করভােব কােজ লাগােত পাের েদশগুেলা। 
কারণ িবেশব্র পৰ্ায় ৪০ শতাংশ জনসংখয্া িবৰ্কেসর েদশগুেলােত বসবাস কের। িবেশব্র েমাট েদশজ উৎপাদেনর এক-চতুথ র্াংশও আেস 
িবৰ্কেসর েদশগুেলা েথেক। এখন েযেহতু িবৰ্কেস আরও অেনক েদশ েযাগ িদেত আগৰ্হী তাহেল েসটা িবৰ্কেসর সম্পৰ্সারেণর সােথ সােথ 
িকছুটা হেলও পিশ্চমা েদশগুেলার জনয্ িচন্তার। 
 
২০১৯ সােলর পর এবারই পৰ্থম সশরীের অনুিষ্ঠত হেয়েছ। সদসয্ বাড়ােত চীন ও রািশয়ার মেনাভাবও ইিতবাচক িছল। এর অথ র্ হেলা 
এখন এই েজাটেক আরও পৰ্সািরত করেত চায় তারা। আবার িবিভন্ন েদেশর আগৰ্হও িছল েচােখ পড়ার মেতা। এবােরর ১৫তম িবৰ্কস 
সেম্মলেন ৪০িট েদশ আগৰ্হ পৰ্কাশ কেরিছল এবং এর মেধয্ ২০িটরও েবিশ েদশ আনুষ্ঠািনকভােব আেবদন কেরিছল। এর একিট অনয্তম 
কারণ হেত পাের অথ র্নীিতর চাপ সামাল িদেত অথ র্ৈনিতক শিক্তশালী এই েজােটর সােথ েথেক একিট িনরাপত্তা বয্বস্থা ৈতির করা। 
যতদূর মেন হয়, িবৰ্কেসর েদশগুেলা ভিবষয্েত অথ র্নীিতেত েনতৃতব্ িদেব। তার পৰ্মাণ পাওয়া যায় অথ র্ৈনিতক সমীক্ষায়। যুক্তরােষ্টৰ্র 
সােথ মনস্তািত্্তবক দব্ন্দব্ চেল আসেছ রািশয়া ও চীেনর। দব্›দব্ মূলত িবেশব্ আিধপতয্ ধের রাখার এবং িবস্তার করার। সম্পৰ্সািরত হেচ্ছ 
েজাটগুেলা। সব্াক্ষিরত হেচ্ছ চুিক্ত। িবশব্ রাজনীিত এখন নতুন মাতৰ্া েপেয়েছ। িবশব্ আেগর েচেয় আরও েবিশ পৰ্িতদব্িন্দব্তাপূণ র্ অবস্থােন 
যােচ্ছ এ কথা অসব্ীকার করার উপায় েনই। েকৗশলগত অবস্থােন েথেক পারস্পিরক সহেযািগতার পৰ্তয্াশায় েজাট গিঠত ও সম্পৰ্সািরত 
হেচ্ছ। তেব িবৰ্কেসর অথ র্ৈনিতক িভিত্ত এবং েদশগুেলার সহাবস্থান ভিবষয্েত অথ র্ৈনিতক, িচিকৎসাসহ অনয্ানয্ েমৗিলক েক্ষেতৰ্ গুরুতব্পূণ র্ 
িনয়ামক হেয় উঠেব। -েলখক: পৰ্াবিন্ধক ও কলািমস্ট েমা. মিহউিদ্দন আল েহলাল 

িশিক্ষত ও েমধাবী তর�ণরা েকন েদশ েছেড় যােচ্ছ 
েদেশর িশিক্ষত তরুণেদর মেধয্ েদশ েছেড় িবেদশ যাওয়ার পৰ্বণতা িদন িদন বৃিদ্ধ পােচ্ছ। অেনেকর মেধয্ এমন পৰ্বণতা েদশ েছেড় 
েযেত পারেল বাঁিচ। িবেশষজ্ঞরা বলেছন, সরকার উচ্চিশক্ষার সুেযাগ বাড়ােত েদেশ িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া বাড়ােলও মানসম্মত িশক্ষা 
িনিশ্চত না করা, রাজৈনিতক অিস্থরতা, সামািজক সুরক্ষার অভাব, কম র্সংস্থােনর সীিমত সুেযাগ ইতয্ািদ কারেণ িশক্ষাথ�েদর মেধয্ 
েদশ ছাড়ার পৰ্বণতা বাড়েছ। এসব িশক্ষাথ� িবেদেশ উচ্চিশক্ষার জনয্ েগেলও পরবত� সমেয় েসখােনই স্থায়ী হেচ্ছ। ফেল েদেশর 
মানবস¤পদ উন্নয়েন ঘাটিত েদখা যােচ্ছ। পৰ্িতবছর উচ্চিশক্ষার জনয্ কতিশক্ষাথ� েদশ ছােড়, এমন পিরসংখয্ান পৰ্কাশ কের ইউেনেস্কা। 
২০২২ সােল পৰ্কািশত ইউেনেস্কার সব র্েশষ তথয্ অনুযায়ী, অন্তত ৪৯ হাজার ১৫১ বাংলােদিশ িশক্ষাথ� ৫৮িট েদেশ পড়ােশানার জনয্ 
িগেয়েছ। ২০২১ সােল পৰ্কািশত পিরসংখয্ান অনুযায়ী, ৪৪ হাজার ২৪৪ জন, ২০২০ সােল ৫০ হাজার ৭৮, ২০১৯ সােল ৫৭ হাজার ৯২০ 
এবং ২০১৮ সােল ৬২ হাজার ১৯১ জন িশক্ষাথ� উচ্চিশক্ষার জনয্ িবেদেশ পািড় জিমেয়েছ। এেদর িসংহভাগই িবেদেশ েথেক যায়। 
িশিক্ষত তরুণেদর েদশ ছাড়ার পৰ্বণতা অেনক আেগ েথেক থাকেলও িবগত এক দশেক তা অেনক বৃিদ্ধ েপেয়েছ। এ পৰ্সেঙ্গ এক দশক 
আেগ ৈদিনক ইনিকলােবর একিট জিরেপর কথা উেল্লখ করা যায়। ২০১৪ সােল ৈদিনক ইনিকলাব িশিক্ষত তরুণেদর িচন্তা-ভাবনা িনেয় 
িতনিট জিরপ পৰ্কাশ কেরিছল। ২০১৪ সােলর ২১ েম ‘অিনশ্চয়তায় েদশিবমুখ এক-তৃতীয়াংশ তরুণ’ িশেরানােম ২৩ েম ‘রাজনীিত 
িবমুখ তরুণ সমাজ’ এবং ১ জুন ‘েদশ ও অথ র্নীিত িনেয় হাতাশা’ িশেরানােম জিরপ পৰ্িতেবদনগুেলা পৰ্কাশ কের। পৰ্িতেবদেন বলা হয়, 
েদেশর সব র্তৰ্ অিনশ্চয়তা, রাজৈনিতক অিস্থিতশীলতা, দুন�িত, অিতমাতৰ্ায় অপরাধ পৰ্বণতা, অপয র্াপ্ত কম র্সংস্থান ও অথ র্ৈনিতক সুেযাগ-
সুিবধার অভাব, িনরাপত্তার ঘাটিতসহ অিনিশ্চত ভিবষয্েতর ভাবনা েথেক তরুণরা েদশ ছাড়েত চায়। েদেশর রাজৈনিতক পিরিস্থিত, 
উৎপাদনমুখী বয্বস্থার অভাব এবং েমধাবীেদর যথাযথ মূলয্ায়ন না করায় তারা েদশিবমুখ হেচ্ছ। এক দশক আেগ করা ইনিকলােবর এ 
জিরেপর েকােনা েহরেফর হেয়েছ বেল পৰ্তীয়মান হেচ্ছ না। বরং রাজৈনিতক অিস্থরতা, অিনশ্চয়তা, দুঃশাসন, মানবািধকার লংঘন, 
অথ র্ৈনিতক দুরবস্থা, েবকারতব্, কম র্সংস্থােনর অভাবসহ সািব র্ক অিনরাপত্তা আরও েবেড়েছ।  
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19 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

দুই. 
েদেশর উন্নিত ও অগৰ্গিতর অগৰ্দূত তরুণ সমাজ। তােদর হােতই েদেশর ভিবষয্ত। আমােদর েদেশ িবপুল সংখয্ক তরুণ রেয়েছ। িবেশব্র 
অেনক েদেশই এত তরুণ েনই। ইউেরােপর েদশগুেলােত বৃেদ্ধর সংখয্া েবেড় েগেছ। ফেল উন্নত িবেশব্র অেনক েদশ এখন তৃতীয় িবেশব্র 
েমধাবী তরুণেদর সুেযাগ-সুিবধা িদেয় তােদর েদেশর সম্পেদ পিরণত করেছ। এমনিক রাজনীিতেতও তােদর সুেযাগ কের েদয়া হেচ্ছ। 
তােদরেকই আবার আমােদর েদেশ তােদর পৰ্িতিনিধ কের পাঠােচ্ছ। আফেসাস হয় এই েভেব, যখন তারা বাংলােদেশর জনয্ নয়, তােদর 
পৰ্িতিনিধতব্কারী েদেশর সব্াথ র্ রক্ষার জনয্ এবং বাংলােদেশর রাজনীিত িক হেব, েকমন হওয়া উিচত এই পরামশ র্ িদেত আেস। অথচ 
আমােদর েদেশর রাজনীিত, অথ র্ৈনিতক উন্নিত ও অগৰ্গিতেত তােদরই অবদান রাখার কথা। েয তরুণরা আজ রাজনীিতর পৰ্িত িবমুখ 
ও িবরক্ত হেয় েদশ েছেড় যােচ্ছ বা যাওয়ার পৰ্স্তুিত িনেচ্ছ, েদখা যােব পাঁচ বছর পর হয়েতা এই তােদরই েকউ েকউ অনয্ েদেশর 
পৰ্িতিনিধ হেয় বাংলােদেশর রাজৈনিতক সংকট িমটােত দূিতয়ািলর ভূিমকায় অবতীণ র্ হেব। তখন তােদর েদেখ ভাল লাগা ও গব র্ করার 
এক িমশৰ্ অনুভূিত পৰ্কাশ করা ছাড়া িকছু করার থাকেব না। আমরা যতই িনেজর েদেশর সন্তান বেল গব র্েবাধ কির না েকন, তারা েসই 
েদেশর সব্ােথ র্র বাইের একচুলও যােব না। টৰ্য্ােজিড হেচ্ছ, েদেশর েনিতবাচক রাজনীিতর িশকার হেয় েমধাবী তরুণেদর অেনেকই উন্নত 
জীবেনর সন্ধােন েদশ ছাড়েছ। যারা ছাড়েত চায় না বা পাের না, তােদরেক পৰ্িতিনয়ত হতাশা ও জানমােলর অিনরাপত্তা িনেয় আতেঙ্ক 
বসবাস করেত হয়। েয তরুণ রাজনীিত িবেশষ কের িবেরাধীদেলর রাজনীিতর সােথ জিড়ত তােক হামলা-মামলা এমনিক গুম-খুেনর 
িশকার হেত হয়। বলাবাহুলয্, এই পিরিস্থিতর জনয্ তরুণ সমাজ স্পষ্টভােবই দায়ী করেছ েদেশর পৰ্চিলত রাজনীিত ও রাজনীিতিবদেদর। 
ইনিকলােবর জিরেপ েদখােনা হেয়িছল, শতকরা ৬০.৫ ভাগ তরুণ মেন কের, েদেশর বতর্মান অবস্থা ও সব বয্থ র্তার জনয্ রাজনীিত ও 
রাজনীিতিবদরাই দায়ী। তারা মেন কের, রাজনীিত ও রাজনীিতিবদেদর ছতৰ্ছায়ােতই সন্তৰ্াস, হতয্া, গুম-খুন ইতয্ািদ হেয় থােক। 
রাজনীিতিবদেদর মেধয্ই দুন�িতবােজর সংখয্া েবিশ। অপরাধ করার পর সন্তৰ্াসীেদর আশৰ্য়স্থল িহেসেব রাজনীিতিবদরাই কাজ কের। 
৪৩ শতাংশ মেন কের, বতর্মান রাজনীিত দুন�িতগৰ্স্ত, সঙ্কটময় ও অিস্থিতশীল। এিট আর রাজনীিতকেদর কােছ েনই। চেল েগেছ 
বয্বসায়ী, সব্ােথ র্েনব্ষী ও িবত্তবানেদর হােত। রাজনীিতেত পরস্পেরর পৰ্িত েকােনা আন্তিরকতা, সম্মান ও শৰ্দ্ধােবাধ েনই। অথ র্াৎ যখন েয 
দল ক্ষমতায় থােক েস দল সব্াথ র্বাদীতার রাজনীিত এবং তােদর অেনক েনতা-কম� ‘েজার যার মুল্লুক তার’ যুেগর সুচনা কের। েদেশর 
বতর্মান রাজনীিত ও রাজনীিতকেদর আচরণ ও কথাবাতর্ার ধরণ িক, তা িবিভন্ন েটিলিভশন ও পতৰ্-পিতৰ্কার খবর েথেক জনসাধারণ 
েদেখ ও েবােঝ। জনসাধারেণর এই েদখা ও েবাঝার িবষয়িট বতর্মান রাজনীিতিবদরা আমেল েয িনেচ্ছ না, তা তােদর আচরণ েথেকই 
েবাঝা যায়। দুঃেখর িবষয়, িকছু দলকানা বুিদ্ধজীবী তােদর েবাধ-িবেবচনা দলীয় রাজনীিতর েমাড়েক আবদ্ধ েরেখ রাজনীিতিবদেদর 
এই অনাকািক্সক্ষত আচরণেক িবিভন্নভােব বয্াখয্া িদেয় িডেফন্ড করেত েদখা যায়। এই অবস্থা যিদ চলেত থােক, তেব রাজনীিতর এই 
েনিতবাচক ধারার পিরবতর্ন েকানিদনই হেব না। িশিক্ষত তরুণ সমাজেক রাজনীিতেত যুক্ত করা এবং তােদর েদশ েছেড় যাওয়ার 
পলায়নপর মেনাবৃিত্ত েথেকও েফরােনা যােব না। 
 
িতন. 
বলার অেপক্ষা রােখ না, িশিক্ষত তরুণেদর অেনেক মেন কের, েদেশর েবিশরভাগ রাজনীিতিবদ সব্াথ র্পর। তারা েকবল বয্িক্ত ও দেলর 
সব্ােথ র্ কাজ কের। েদশ ও জনগেণর সব্ােথ র্ েকউ রাজনীিত কের না। তারা পৰ্িতিহংসার রাজনীিত কের। অেনেক মেন কের, ‘মািফয়াতেন্তৰ্র 
কােছ িজিম্ম হেয় পেড়েছ রাজনীিত। রাজৈনিতক সংিশ্লষ্টতায় ঘেট চেলেছ সব ধরেনর অপরাধ। খুন-খারািব, চাঁদাবািজ, দখলবািজ, 
েটন্ডারবািজ েথেক শুরু কের সংঘাত-সংঘষ র্ সবিকছুই িনয়ন্তৰ্ণ কের রাজৈনিতক েনতারা। আিধপতয্ সৃিষ্ট এবং সামৰ্ােজয্র িবস্তৃিত ঘটােত 
এেকক স্থােন এেককজন েনতা অপরােধর েনপথয্ িনয়ন্তৰ্ক হেয় উঠেছ। খুিন, দুবৃ র্ত্ত, সন্তৰ্াসীরা অপরাধ কের রাজৈনিতক ছায়াতেল আশৰ্য় 
িনেয় বহাল তিবয়েত থােক। রাজৈনিতক আশীব র্াদপুষ্ট এসব েপশাদার অপরাধীর কােছ পৰ্শাসনও অেনক সময় অসহায় হেয় পেড়। 
েদেশ যত ধরেনর অিনয়ম, দুন�িত ও সন্তৰ্াস হয়, তার েনপেথয্ রাজনীিত ও রাজনীিতকেদর েকান না েকান সব্াথ র্ এবং সংিশ্লষ্টতা থােক। 
পৰ্িতকারহীন এ পিরিস্থিতেত েদেশর মানুেষর হতাশ ও অসহায় হওয়া ছাড়া আর িক উপায় থাকেত পাের! অথচ িশিক্ষত তরুণ সমাজ 
েথেক শুরু কের একজন অিত সাধারণ মানুেষর পৰ্তয্াশা, একজন রাজনীিতিবদ হেব আদশ র্বান এবং কখনই িনজসব্ােথ র্ বা দেলর হেয় 
কাজ করেব না। তার কথা ও কােজ িমল থাকেব। েদশ ও জনগেণর কলয্ােণ আত্মিনেবিদত হেব। হেব, জনসাধারেণর কােছ সম্মািনত 
ও িনভর্রশীল বয্িক্ত। েদেশর েয খােতই সম্ভাবনা রেয়েছ, িনেবিদত পৰ্াণ হেয় তা কােজ লািগেয় েদশেক এিগেয় েনেব। বলাবাহুলয্, 
বতর্মােন েয রাজৈনিতক ধারা, তােত সাধারণ মানুেষর এ চাওয়া পূরণ হবার নয়। রাজৈনিতক অপসংস্কৃিত েথেক েবর হেয় আসার জনয্, 
তােদর সামেন েকান সব্প্নদৰ্ষ্টা েনই। অনুপৰ্ািণত ও অনুরিণত হওয়ার মেতা রাজনীিত ও রাজনীিতিবদ েনই বলেলই চেল। শত তয্াগ-
িতিতক্ষা ও িনয র্াতন সেয় জনগেণর সামেন হািজর হেয় দিক্ষণ আিফৰ্কার অিবসংবািদত েনতা েনলসন েমেন্ডলা বেলিছেলন, ‘আই 
স্টয্ান্ড িহয়ার িবেফার ইউ নট অয্াজ আ পৰ্েফট, বাট অয্াজ আ হামব্ল সােভর্ন্ট অফ ইউ, দয্ িপপল। ইউর টায়ারেলস অয্ান্ড িহেরািয়ক 
েসিকৰ্ফাইেসস হয্াভ েমড ইট পিসবল ফর িম টু িব িহয়ার টুেড। আই েদয়ারেফার, েপ্লস দয্ িরেমইিনং ইয়ারস অফ মাই লাইফ ইন 
ইউর হয্ান্ডস।’ এমন রাজনীিতক আমােদর েদেশ কল্পনাও করা যায় না। েনতার জনয্ সাধারণ মানুেষর সংগৰ্াম করা দূের থাক, উেল্টা 
েনতােদর দব্ারা িনগৃহীত ও পৰ্াণ সংহােরর আতংেক তােদর িদন কাটােত হয়। এমনিক মজলুম জনেনতা মওলানা আব্দুল হািমদ খান 
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20 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

ভাসানী, বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান, শহীদ েপৰ্িসেডন্ট িজয়াউর রহমােনর মেতা জাতীয় েনতােদর আদশ র্ ও দশ র্ন িনেয় েযসব দল 
গেড় উেঠেছ, েসগুেলার মেধয্ও এখন আর তােদর আদশ র্ ও দশ র্ন ধারণ এবং চচ র্া করার পৰ্বণতা েনই। ‘আিম এবং আমরা’র মেধয্ 
রাজনীিতেক সীমাবদ্ধ কের যা খুিশ তাই করার পৰ্বণতা িবদয্মান। এই ধারার রাজনীিত এ পৰ্জেন্মর িশিক্ষত ও সেচতন তরুণেদর েকন 
আকষ র্ণ করেব? িফিলিপেনর সােবক েপৰ্িসেডন্ট েজােসফ এস্টৰ্াদা ১৯৯৮ সােল যখন েপৰ্িসেডন্ট পৰ্াথ� হন, তখন িতিন একিট কথা 
জনসাধারেণর সামেন বার বার বেলিছেলন, ‘আই উইল নট েফইল ইউ। আই উইল ডাই ওয়ািকর্ং টু িবৰ্ং বয্াক দয্ েগ্লাির অয্ান্ড পৰ্াইড টু 
িফিলিপনস।’ তার এই কথায় জনসাধারণ আস্থা ও িবশব্াস স্থাপন কের তােক িনব র্ািচত কেরিছল। তেব ৩ বছেরর মাথায় ২০০১ সােল 
েসই জনসাধারণই তার দুন�িত, ৈসব্রতািন্তৰ্ক আচরণ এবং নারী ঘিটত েকেলঙ্কারীর কারেণ গণআেন্দালেনর মাধয্েম িবদায় কের েদয়। 
আদালেত ছয় বছর িবচার কায র্কৰ্ম চলার পর তার ৩০ বছেরর কারাদ- হয়। পরবত�েত িফিলিপেনর েপৰ্িসেডন্ট এস্টৰ্াদারই এক সমেয়র 
ভাইস েপৰ্িসেডন্ট েগ্লািরয়া আেরায়া তােক ক্ষমা কের মুিক্ত েদন। ২০১৩ মােল এস্টৰ্াদা একই েশ্লাগান িদেয় রাজধানী ময্ািনলার েগৗরব 
ও গব র্ িফিরেয় আনার সব্প্ন েদিখেয় েময়র িনব র্ািচত হন। ৭৬ বছেরর এস্টৰ্াদা তার পৰ্িতশৰ্ুিত রক্ষা এবং ময্ািনলাবাসীর েসবা িনিশ্চত 
করার জনয্ িনেজই রাস্তায় েনেম পেড়ন। পৰ্িতিদন েভাের রাস্তায় েবর হেয় একটা িনিদ র্ষ্ট সময় পয র্ন্ত যানজট িনরসেন সুশৃঙ্খলভােব 
গািড় চলাচেলর জনয্ টৰ্য্ািফক পুিলশেক সহায়তা কেরন। এক সময় েয এস্টৰ্াদা েদশিটর েপৰ্িসেডন্ট িছেলন, তা এিড়েয় িনেজেক শুধের 
জনতার কাতাের শািমল হেয়িছেলন। ময্ােন্ডলােক আদশ র্ েমেন জনেসবা কেরেছন। ঘটনািট এখােন উেল্লখ করা হেয়েছ এজনয্ েয, 
রাজনীিতেত ভুল-ভৰ্ািন্ত হেতই পাের। তেব েসই ভুল শুধের এবং িশক্ষা িনেয় আবার জনগেণর েসবায়ও আত্মিনেবদন করা যায়। 
 
চার. 
আমােদর েদেশর রাজৈনিতক সংস্কৃিতই এমন েয, ভুল সব্ীকার দূেরর কথা, রাজনীিতকরা িবেশষ কের ক্ষমতায় যারা থােক তারা েযন 
সকল ভুেলর ঊেধব্র্। তারা যা খুিশ তা করেত পাের। এর ফেল যা হেচ্ছ, রাজনীিত জনেসবার পিরবেতর্ আত্মেসবায় পিরণত হেয়েছ। 
নীিত-ৈনিতকতা, আদশ র্ অতল গহব্ের হািরেয় যােচ্ছ। এ ধরেনর রাজনীিতর পৰ্িত েমধাবী তরুণেদর আগৰ্হ থাকেব েকন? শুধু তরুণ 
েমধাবী েশৰ্ণীই নয়, অিত সাধারণ মানুষও এ ধরেনর রাজনীিতর পৰ্িত আগৰ্হ হািরেয় েফলেছ। তারা ভাল কেরই জােন, েদেশর রাজনীিত 
সব্াথ র্বািদতার মধয্ িদেয় চলেছ। এখােন ক্ষমতায় থাকার জনয্ শিক্ত পৰ্েয়াগ করা হয়, জনগেণর মতামেতর েতায়াক্কা করা হয় না। 
জনসাধারেণর ভাল-মন্দ বা মতামেতর উপর িনভর্র করেছ না। বরং তােদর ভাল-মন্দ ও মতামত জনসাধারেণর উপর চািপেয় েদয়া 
হেচ্ছ। গণতন্তৰ্ নয়, দলতন্তৰ্, েগাষ্ঠীতন্তৰ্ পৰ্াধানয্ পােচ্ছ। েয রাজনীিতেত জনসাধারেণর আশা-আকাক্সক্ষার পৰ্িতফলন ঘেট না, েস রাজনীিত 
েদশেক এিগেয় িনেত পাের না। রাজনীিতেত ‘েশষ বেল কথা েনই’ এ ধরেনর েধাঁকাবািজ, নীিতহীন ও সব্াথ র্বাদীতার কথা যারা বেল, 
মূলত তারাই সুস্থয্ রাজনীিত ধব্ংস কের িদেচ্ছ। তরুণ েমধাবী েশৰ্ণী তােদর এই কূটকথা েবােঝ বেলই, তারা রাজনীিত িবমুখ এবং 
অনাগৰ্হী হেয় পড়েছ। এটা েকানভােবই েদেশর জনয্ কলয্াণকর হেত পাের না। েদেশর েমধাবীরা েদশ েছেড় যােব, েদেশর পৰ্িত অনীহা 
পৰ্কাশ করেব, উন্নত জীবেনর েখাঁেজ িবেদশ চেল যােব, এ পৰ্বণতা এখন েবিশ বৃিদ্ধ েপেয়েছ। এেত েদশ েমধাশূনয্তার কবেল পড়েছ। 
েয েমধাবী েশৰ্ণী েদেশর েনতৃতব্ এবং উন্নয়েন ভূিমকা রাখেব, তারা িবেদশ পািড় িদেচ্ছ। একিট েদেশর জনয্ এিট অতয্ন্ত হতাশার এবং 
েমধার অভােব অন্তঃসারশূনয্ হেয় যাওয়ার শািমল। এ পিরিস্থিতর অবসান হওয়া জরুির। িশিক্ষত তরুণেদর নাভর্ ক্ষমতাসীন এবং 
িবেরাধীদলগুেলার উপলিব্ধ করা অপিরহায র্। েদেশর ভিবষয্ত যােদর উপর িনভর্রশীল এবং যারা সিতয্কার অেথ র্ েদশেক এিগেয় েনয়ার 
সক্ষমতা রােখ, েসই িশিক্ষত ও েমধাবী তরুণেদর েদেশর সম্পদ েভেব কােজ লাগােনার উেদয্াগ িনেত হেব। তা নাহেল, েদেশ সুস্থয্ 
রাজনীিত, সুশাসন, সমাজনীিত এবং গণতন্তৰ্ েযমন িভিত্ত লাভ করেব না, েতমিন েটকসই উন্নয়নও হেব না। কামরুল হাসান দপ র্ণ 
 

মদু্ৰাস্ফীিতর কষ্ট লাঘব করেত হেব 
দৰ্বয্মূেলয্র ঊধব্র্গিতেত েভাক্তােদর জীবন ওষ্ঠাগত। বাজাের চাল, ডাল, েভাজয্েতল, রান্নার গয্াস, েপঁয়াজ, শাকসবিজ েথেক শুরু কের 
এমন েকােনা িনতয্পৰ্েয়াজনীয় দৰ্বয্ েনই, যার দাম লািফেয় লািফেয় বাড়েছ না। দৰ্বয্মূেলয্র িনয়ন্তৰ্ণহীন ও লাগামহীন ঊধব্র্গিত 
জনজীবনেক সিতয্ই অিতষ্ঠ কের তুেলেছ। িনম্নআেয়র মানুষ যা আয় করেছ, তার পুেরাটাই জীবনধারেণর জনয্ নূয্নতম খাদয্দৰ্বয্ কৰ্য় 
করেতই েশষ হেয় যােচ্ছ। সব্াস্থয্, িচিকৎসা, িশক্ষায় ইতয্ািদর জনয্ বয্য় করার মেতা অথ র্ তােদর হােত থাকেছ না। 
 
অথ র্নীিতিবদরা মুদৰ্াস্ফীিতেক অথ র্নীিতর সবেচেয় বড় শতৰ্ু িহেসেব গণয্ কেরন। কারণ, মুদৰ্াস্ফীিত মানুেষর কৰ্য়ক্ষমতা কিমেয় েদয়, 
িনম্ন ও মধয্িবত্ত মানুেষর কষ্ট বািড়েয় েদয় এবং জীবনমানেক দুিব র্ষহ কের েতােল। মানুষ একসময় হতাশায় িনমিজ্জত হয় এবং 
সামািজক অিস্থরতা েবেড় যায়। িনতয্পেণয্র মূলয্বৃিদ্ধ মুদৰ্াস্ফীিতর অিস্থরতােকও ছািড়েয় েগেছ। সাম্পৰ্িতক সমেয় েপঁয়াজ, আলু, িডেমর 
মূলয্বৃিদ্ধ অতীেতর সব েরকড র্ ছািড়েয় েগেছ। বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবএস) তথয্ বলেছ, ২০২৩ সােলর জুন পয র্ন্ত মািসক 
গড় মূলয্স্ফীিত িছল ৯.০২ শতাংশ, যা অথ র্মন্তৰ্ীর বােজট বক্তৃতায় উিল্লিখত ৫.৬ শতাংশ এবং েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর অনুিমত ৭.৫ শতাংশ 
উভয়েকই ছািড়েয় েগেছ। জানুয়াির েথেক জুন ২০২৩-এর জনয্ মুদৰ্ানীিতর িববৃিত মেত, ২০২২ অথ র্বছের গড় মুদৰ্াস্ফীিত িছল ৬.১৫ 
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শতাংশ। উেদব্গজনকভােব সব র্েশষ িবিবএস এর তথয্ বলেছ, আগস্ট ২০২৩ সােল গড় মূলয্স্ফীিত িছল ৯.৯২ শতাংশ েযখােন খাদয্ 
মূলয্স্ফীিত ১২.৫৪ শতাংেশর মেতা উচ্চতায় েপৗেঁছেছ, যা ১২ বছেরর মেধয্ সেব র্াচ্চ। এর আেগ খােদয্ ২০১১ সােলর অেক্টাবের ১২.৮২ 
শতাংশ মূলয্স্ফীিত িছল। গৰ্ামীণ এলাকায় খাদয্ মূলয্স্ফীিত েবিশ েবেড়েছ, েসখােন এর পিরমাণ ১২.৭১ শতাংশ, যা গত জুলাইেয় িছল 
৯.৮২ শতাংশ। সব িমিলেয় ২০২৩ সােল গড় মূলয্স্ফীিত িছল ৯.৪০ শতাংশ। এমন এক সমেয় এই মূলয্স্ফীিত যখন আেশপােশর েদশ 
ভারত-পািকস্তানসহ সারা িবেশব্ এিট কেম আসেছ। 
 
দব্ীপরাষ্টৰ্ শৰ্ীলঙ্কা চরম মানিবক ও অথ র্ৈনিতক সংকট এবং মুদৰ্াস্ফীিত অসব্াভািবকভােব বৃিদ্ধর কারেণ ২০২২ সােল েদউিলয়া হওয়ার 
দব্ারপৰ্ােন্ত িগেয়িছল। ২০২২ সােলর েসেপ্টমব্ের মূলয্স্ফীিত ৭৩.৭ শতাংশ েরকড র্ করা হয়। আমদািনর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় অথ র্ না থাকায় 
জব্ালািন সংকট েদখা েদয়। তখন েদশিট লাগামহীন েলাডেশিডং েদেখেছ এবং গািড়েত জব্ালািন িনেত িদেনর পর িদন অেপক্ষা করেত 
হেয়েছ। চলিত বছেরর জুলাই মােস শৰ্ীলঙ্কার েভাক্তা মূলয্স্ফীিত ৪.৬ শতাংেশ েনেমেছ। েদশিটর পিরসংখয্ান িবভাগ বলেছ, মাতৰ্ এক 
মােসর বয্বধােন েদশিটর খাদয্পেণয্র দাম বহুলাংেশ কেমেছ। নয্াশনাল কনিজউমার পৰ্াইস ইনেডেক্স িবস্তৃত পিরসের খুচরা মূলয্স্ফীিত 
তুেল ধরা হয় এবং পৰ্িত মােস ২১ িদেনর বয্বধােন এই সূচক পৰ্কাশ করা হয়। জুন মােস শৰ্ীলঙ্কার েভাক্তা মূলয্স্ফীিত িছল ১০.৮ 
শতাংশ এবং জুলাইেয় তা কেম হেয়েছ ৪.৬ শতাংশ। শৰ্ীলঙ্কার আদমশুমাির ও পিরসংখয্ান িবভাগ বলেছ, জুেন খাদয্ মুলয্স্ফীিত ২.৫ 
শতাংশ েবেড়িছল এবং জুলাইেয় তা ২.৫ শতাংশ কেমেছ। খাদয্বিহভূ র্ত পণয্গুেলার দাম জুলাই মােস ১০.৯ শতাংশ েবেড়েছ এবং 
আেগর মােস এিট ১৮.৩ শতাংশ েবেড়িছল। জুন েথেক শৰ্ীলঙ্কার মুদৰ্াস্ফীিত আেগর মাসগুেলার তুলনায় দৰ্ুত কমেত শুরু কেরেছ। এর 
পাশাপািশ েদশিটর মুদৰ্া রুিপও শিক্তশালী হেয়েছ। এর ফেল েদশিটর জব্ালািন, িবদুয্ৎ এবং আমদািনকৃত খােদয্র বয্য় কেমেছ। 
 
আমােদর েদেশ আয় আটেক আেছ অথচ িনতয্পৰ্েয়াজনীয় দৰ্েবয্র মূলয্ লাগাতার বৃিদ্ধ পােচ্ছ। কারণ একটাই, তা হেচ্ছ, বাজােরর ওপর 
সংিশ্লষ্ট কতৃর্পেক্ষর কায র্কর েকােনা িনয়ন্তৰ্ণ েনই। েনই বাজার মিনটিরং, তদারিক এবং েস অনুযায়ী পৰ্িতকােরর বয্বস্থা। দৰ্বয্মূেলয্র 
ঊধব্র্গিতেত সব েথেক েবিশ কষ্টকর পিরিস্থিতেত পেড় িন¤œিবত্ত, অবসরপৰ্াপ্ত সৎ সরকাির কম র্চারী, পৰ্বীণ জনেগাষ্ঠী ও িন¤œআেয়র 
পৰ্ািন্তক মানুষ। অিধকাংশ পৰ্বীণ সবেচেয় েবিশ কষ্টকর পিরিস্থিতেত রেয়েছ। েযসব চাকিরজীবী সৎভােব চাকিরজীবন কািটেয়েছ, 
তােদর অবস্থা আরও েশাচনীয়। কারণ, চাকির জীবেনর তােদর সঞ্চয় েপনশন বা গৰ্য্াচুইিটর টাকাই একমাতৰ্ সমব্ল। জীবেনর েশষ সমব্ল 
এ সঞ্চেয়র টাকা িদেয় তারা সঞ্চয়পতৰ্ িকেনেছ। এ সঞ্চয়পেতৰ্র মুনাফার টাকা িদেয় তােদর সংসার জীবনযাতৰ্া সম্পূণ র্ভােব িনব র্াহ 
করেত হয়। েযন নুন আনেত পানতা ফুরায় অবস্থা িকংবা মরার উপর খরার ঘা! 
 
আসেল সরকার দৰ্বয্মূলয্ বৃিদ্ধর িবষেয় একদম িনিব র্কার। বয্বসায়ীরা িসিন্ডেকট কের িবিভন্ন অজুহােত িনতয্পৰ্েয়াজনীয় পেণয্র দাম 
বািড়েয় সাধারণ মানুষেক িবপােক েফলেছ। একবার েয পেণয্র দাম বােড়, তা আর কেম না। সরকাির িবিভন্ন সংস্থা এ বয্াপাের কাজ 
করেলও তা দৰ্বয্মূলয্ িনয়ন্তৰ্েণ েতমন সুফল িদেচ্ছ না। বতর্মােন চাল, েতল, েপঁয়াজ, শাকসবিজ ইতয্ািদর দাম েবেড়ই চলেছ। পৰ্িতিট 
পেণয্র দাম বৃিদ্ধর কারণ িহসােব বয্বসায়ীরা এক একিট অজুহাত দাঁড় করায় এবং সরকারও তােদর সােথ সুর েমলায়। অথচ িকছু পণয্ 
আেছ সরবরােহ ঘাটিত না থাকার পরও দাম েবেড় যায়। তাছাড়া, অিতিরক্ত টাকা িদেল এমন েকােনা পণয্ েনই, যা পাওয়া যায় না 
অথ র্াৎ আড়াল েথেক কলকািঠ নাড়ােচ্ছ একদল দুবৃ র্ত্ত। আর এর মাশুল গুনেছ সাধারণ মানুষ। িনতয্িদন তােদর পেকট কাটেছ, িকন্তু 
েদখার েকউ েনই, েভাক্তারা িনিব র্কার ও চরম অসহায়। 
 
জব্ালািন েতেলর দাম বৃিদ্ধ পাওয়ায় বৃিদ্ধ েপেয়েছ উৎপাদন খরচ, পিরবহন-ভাড়া, িচিকৎসা ও িশক্ষা খােতর বয্য়। সরকাির-েবসরকাির 
েসবার দামও বাড়েছ। েয হাের দৰ্বয্মূলয্ বাড়েছ েস হাের মানুেষর আয় বাড়েছ না। দৰ্বয্মূেলয্র সেঙ্গ জীবনযাতৰ্ার সম্পকর্ অতয্ন্ত িনিবড়। 
একিট পিরবার কীভােব ৈদনিন্দন জীবনেক িনব র্াহ করেব তা িনভর্র কের তােদর আয়, চািহদা এবং দৰ্বয্মূেলয্র ওপর। পৰ্েয়াজনীয় পৰ্িতিট 
পেণয্র মূলয্ যখন সহনীয় পয র্ােয় এবং সাধারণ মানুেষর কৰ্য়ক্ষমতার মেধয্ থােক, তখন তােদর জীবন কােট সব্িস্তেত। অনয্িদেক িনতয্ 
পৰ্েয়াজনীয় পেণয্র মূলয্ যখন সাধারণ মানুেষর আিথ র্ক সংগিতর সেঙ্গ অসামঞ্জসয্পূণ র্ হেয় যায়, তখন দিরদৰ্ এবং অিতদিরদৰ্ পিরবাের 
শুরু হয় অশািন্ত। তাই দৰ্বয্মূেলয্র ঊধব্র্গিতর কারেণ একিদেক জনজীবেন েনেম আেস কেষ্টর কােলা ছায়া, অনয্িদেক মুনাফােখার, 
কােলাবাজািরেদর কারেণ েদেশ িবরাজ কের িবশৃঙ্খল পিরিস্থিত। 
 
পণয্মূলয্ বৃিদ্ধর কারেণ বতর্মােন নয্ায়সংগত মূেলয্ েকােনা পণয্ই আর পাওয়া যায় না। সরকােরর ভুল অথ র্ৈনিতক নীিত ও পিরকল্পনা 
সংকটেক পৰ্কট করেছ। পুেরা অথ র্নীিতেত এখেনা ডলার সংকেটর মারাত্মক পৰ্ভাব। এর ফেল সরকােরর েলনেদেন েদখা িদেয়েছ েরকড র্ 
ঘাটিত, কমেছ ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজাভর্, ঋণ পিরেশােধর খরচ েবেড়েছ, েদখা িদেয়েছ জব্ালািনসংকট, অসহনীয় হেয় উেঠেছ মূলয্স্ফীিতর 
চাপ। েগাটা অথ র্নীিতেত টাকার মান কৃিতৰ্মভােব ধের রাখার েখসারত িদেত হেচ্ছ। বাংলােদশ বয্াংক ডলােরর িবিনময় হার বহু বছর 
ধের েরেখিছল। ফেল েয সামিষ্টক অথ র্নীিতর িস্থিতশীলতা েদেশ উচ্চ পৰ্বৃিদ্ধ িদেয়েছ, তাও হুমিকর মুেখ। অথ র্নীিতিবদরা বলেছন, এখন 
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সরকােরর অগৰ্ািধকার হেত হেব সামিষ্টক অথ র্নীিতর িস্থিতশীলতা িফিরেয় আনা। িকন্তু তা না কের পৰ্বৃিদ্ধ বাড়ােনার নীিতেতই আগৰ্হ 
েবিশ সরকােরর। এেত সংকট আরও বাড়েছ। মুদৰ্াস্ফীিতর চােপ িপষ্ট হেচ্ছ েভাক্তা সাধারণ। দৰ্বয্মূেলয্র ঊধব্র্গিত েরাধ করেত হেল 
সব র্পৰ্থম রাজৈনিতক িস্থিতশীলতা ও জবাবিদিহ িনিশ্চত করেত হেব। মজুতদাির েরাধ করেত পারেল পেণয্র দাম বৃিদ্ধ পােব না। 
বাংলােদেশর কৃিষিনভর্র সমাজবয্বস্থায় কৃিষর উৎপাদন বাড়ােত এবং উৎপািদত পেণয্র নয্াযয্মূলয্ িনিশ্চত করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ কৃিষ 
জিম েথেক সেব র্াত্তম ফসল লােভর জনয্ ৈবজ্ঞািনক পদ্ধিতেত চাষাবাদ, উন্নত বীজ, পৰ্চুর সার ও েসচ বয্বস্থার সমনব্য় করেত হেব। 
কৃিষজাত পেণয্র উৎপাদন বাড়েল দাম এমিনেতই িস্থিতশীল থাকেব। বাজােরর উপর সরকােরর কেঠার িনয়ন্তৰ্ণ থাকেত হেব। 
মুনাফােখারেদর িবরুেদ্ধ কেঠার শািস্তর বয্বস্থা করেত হেব। েদেশ লাগামহীন দুন�িতর অবসান ঘটােত হেব। সবেচেয় বড় কথা হেলা, 
েদেশর সকল মানুষেক েদশেপৰ্েম উদব্ুদ্ধ হেয় িনজ সব্াথ র্ তয্াগ কের েদেশর কলয্ােণ আত্মিনেয়াগ করেত হেব। েলখক: বয্াংকার ও 
কলামিস্ট েমা. িজল্লুর রহমান 

জলবায়,ু এিডস মশা-েড�ু ভাইরাস েনক্সাস 
বাংলােদেশ চলিত বছেরর নয় মােসই েডঙ্গু ভাইরােস আকৰ্ান্ত ও মৃতুয্র সংখয্া গত ২২ বছেরর েমাট সংখয্ােক ছািড়েয় যােচ্ছ। এ 
ভয়ংকর পিরিস্থিতেত পুেরা েদশ আতেঙ্ক িদশাহারা। সবার একটাই কথা, েকন এমন ভয়ানক পিরিস্থিত। েকন বােগ আনা যােচ্ছ না 
েডঙ্গুর এমন ভয়াল থাবােক। এই িকৰ্িটকয্াল পিরিস্থিতর িবেশ্লষণ করেত হেল অবশয্ই নজর িদেত হেব আমােদর েডেমাগৰ্ািফক অবস্থান, 
জলবায়ু, জনসংখয্া, আথ র্সামািজক অবস্থান, ৈবিশব্ক উষ্ণায়ন, পিরেবশ দূষণ, এনেথৰ্ােপােজিনক বা মানুেষর জীবনযাতৰ্া িনব র্াহ করার 
জনয্ ৈদনিন্দন জীবনযাপেনর কায র্কৰ্ম। কারণ িবশব্ সব্াস্থয্ সংস্থা েভক্টর বািহত েরােগর জনয্ মূলত িতনিট িবষয়েক িনেদ র্শ কেরেছ। তা 
হেলা— 
১. বাহক ও েপাষেকর প্ৰাচ� যর্ 
২. েরাগ সৃ�ষ্টকারী এেজন্ট বা প্যাথেজেনর স্থানীয়ভােব ঘনত্ৱ 
৩. মানুেষর আচরণ ও েরাগ সহনশীলতা 
িবষয়গুেলা অবশয্ই স্থানীয় ও ৈবিশব্ক জলবায়ু দব্ারা পৰ্ভািবত ও িনয়িন্তৰ্ত। এিডস মশার পৰ্াচুয র্ জলবায়ুর সব উপাদােনর ওপর সরাসির 
িনভর্রশীল। উদাহরণ িহেসেব পৰ্থেম আনা যায় তাপমাতৰ্ার কথা। অনয্ানয্ উন্নত পৰ্াণীেত েযমন থােম র্ােরগুেলশেনর মাধয্েম শরীেরর 
তাপমাতৰ্া িনয়িন্তৰ্ত হয় এবং েযেকােনা ঋতুেত পৰ্াণী তার সাবলীল জীবনযাপন করেত পাের। ক্ষুদৰ্ পতঙ্গ মশার শরীের এমনিট না 
হওয়ার কারেণ তারা পিরেবেশর তাপমাতৰ্ার ওপর িনভর্রশীল। অথ র্াৎ তােদর সব্াভািবক বংশিবস্তার ও জীবনপৰ্বাহ চালােনার জনয্ ১৬ 
িডিগৰ্ েসলিসয়াস হেত ৩৪ িডিগৰ্ েসলিসয়াস পয র্ন্ত তাপমাতৰ্ােক একিট আইিডয়াল েরঞ্জ িহেসেব ধরা হয়। ১৬ িডিগৰ্ েসলিসয়াস 
তাপমাতৰ্ােক েথৰ্স েহাল্ড েলেভল ধের তাপমাতৰ্া বৃিদ্ধর সেঙ্গ সেঙ্গ এিডস মশার েমটাবিলক কায র্কৰ্ম সফল ও দৰ্ুততার সেঙ্গ হেত থােক। 
ফেল তােদর িমিলত হওয়ার িফৰ্েকােয়িন্স েযমন েবেড় যায় েতমিন সব্াভািবকভােব একক মশার িডম পাড়ার ক্লাস্টােরর সংখয্াও েবেড় 
যায়। শুধু তা-ই নয় িডম ফুেট লাভর্া েবর হওয়ার মাতৰ্া েবেড় যায়। এবং লাভর্া েথেক সফলভােব িপউপায় পিরণত হয় এবং িপউপা 
নীেরাগ থােক বেল সাবলীলভােব পুনরায় এিডস মশার জন্ম িনিশ্চত হয়। তাহেল এটা আমােদর কােছ সুস্পষ্ট েয ৈবিশব্ক উষ্ণতা, বনায়ন 
ধব্ংস ও দৰ্ুত অিনয়িন্তৰ্ত নগরায়ণ ও আধুিনক জীবনযাপেনর জনয্ বয্বহৃত এিস, িফৰ্জ পৰ্ভৃিত পেরাক্ষ ও পৰ্তয্ক্ষভােব মশা িবস্তাের 
কতটা ভূিমকা রাখেছ। তাই েতা বলা হয়, ৈবিশব্ক উষ্ণতা েবেড় েযমন পৃিথবীেক জব্ের আকৰ্ান্ত কের, িঠক েতমিন েসই উষ্ণতা মশার 
ঘনতব্ বািড়েয় েডঙ্গু ভাইরাস ছিড়েয় পৃিথবীেত বসবাসরত মানুেষর শরীেরর তাপমাতৰ্া বািড়েয় তুেল জরাগৰ্স্ত কের এবং মৃতুয্ ঘটায়। 
 
এবার আিস আেপিক্ষক আদৰ্ র্তার পৰ্ভােব এিডস মশার জীবন চেকৰ্ কী পৰ্ভাব পিরলিক্ষত হয় তার কথায়।  
এিডস মশার িডম পাড়ার স্থান িনধ র্ারণ ও িডম পাড়ার পর তা ফুেট লাভর্া েবর হওয়ার জনয্ আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা অননয্ ভূিমকা রােখ। 
গেবষণায় েদখা েগেছ, এমব্ৰ্ােয়ািনক েডিসেকশন েরিজস্টয্ােন্সর জনয্ েসেরাসার িকউিটকল ৈতির এবং তার কায র্ক্ষমতা বৃিদ্ধর জনয্ 
আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা মুখয্ ভূিমকা পালন কের। অথ র্াৎ যিদ পয র্াপ্ত পিরমাণ আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা না থােক তেব িডেমর েডিসেকশন অথ র্াৎ 
শুষ্ককরণ পৰ্িকৰ্য়ার মাধয্েম িডম তার সজীবতা হািরেয় েফলেব বা সিঠকভােব িডম ফুেট লাভর্া েবর হেব না। আর লাভর্ার মূল আবাসস্থল 
হেলা জেম থাকা পািন। যার মেধয্ লাভর্া পৰ্থম, িদব্তীয়, তৃতীয় ও চতুথ র্ ইনস্টার (ধাপ) পার কের িপউপােত পিরণত হয়। তাই বাতােস 
আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা বাড়ার সেঙ্গ সেঙ্গ অনয্ানয্ উপকরণ িঠক থাকেল িডম ফুেট লাভর্া উৎপন্ন হওয়ার পিরমাণ অসব্াভািবক হাের বৃিদ্ধ 
পায়। আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা পূণ র্াঙ্গ মশার িপউপা হেত েবর হেতও মূল ভূিমকা রােখ। অথ র্াৎ পূণ র্াঙ্গ মশা যখন িপউপা হেত েবর হয় তখন 
েবশ িকছুক্ষণ সময় নড়াচড়ািবহীন হেয় থােক তার শরীের শক্ত আবরণ ৈতির হওয়া পয র্ন্ত। এ আবরণ ৈতিরেতও আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা মূল 
ভূিমকা রােখ। পূণ র্াঙ্গ মশা েবর হওয়ার পর তা চলােফরা ও উড়ার কােজ ও আেপিক্ষক আদৰ্ র্তা দব্ারা দারুণভােব পৰ্ভািবত হয়। 
 
এবার বিল পািন বা বৃিষ্টর পৰ্ভােবর কথা। এিডস মশা িডম পাড়ার জনয্ জেম থাকা পািনেত ভাসমান অবলমব্ন খুবই পৰ্েয়াজন। আর 
এিডস মশার জীবন চেকৰ্র চারিট ধােপর মেধয্ িতনিট ধাপই অিতকৰ্ান্ত হয় পািনেত, তাহেল বুঝেতই পারেছন জমােনা পািন না থাকেল 
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23 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

এত লাভর্া িপউপা কখনই সম্পন্ন হেব না। তেব হয্াঁ পািন েযমন জীবন েতমিন পািনই মরণ হেত পাের। কারণ অতয্িধক ভাির বষ র্ণ 
আবার মশার িডেমর িটেক থাকার সক্ষমতা নষ্ট কের েদয়। ভাির বষ র্েণর পর জমােনা পািন থাকেল তা আবার িডেমর হয্ািচংেয় সাহাযয্ 
কের। একইভােব সূেয র্র আেলার উপিস্থিত মশার আচরণগত পিরবতর্ন ঘটায় সাধারণত েমঘলা ও কম আেলার উপিস্থিত দৰ্ুত বংশবৃিদ্ধর 
িনয়ামক িহেসেব কাজ কের। 
 
একইভােব বাতােসর গিতেবগ মশার িডসপারসােল সাহাযয্ কের এবং ইনেসিক্টসাইড েরিজস্টয্ােন্স ভূিমকা রােখ। 
উপেরর আেলাচনায় এটা সুস্পষ্টভােব পৰ্মািণত েয জলবায়ুর পৰ্িতিট উপাদােনর অপিটমাম মাতৰ্া মশার বংশিবস্তাের মুখয্ ভূিমকা রােখ 
এবং মশার শরীের সব শরীরবৃত্তীয় কায র্কলাপ বয্বহার কের েরিপ্লেকশন ঘটােনা েডঙ্গু ভাইরােসর সংখয্া ও আকৰ্মেণর তীবৰ্তা দুেটাই 
িনয়ন্তৰ্ণ কের। জলবায়ু, বাহক এিডস মশা ও েডঙ্গু ভাইরােসর রসায়ন বুঝেত পারেলই এ ভয়ানক আতঙ্ক হেত রক্ষা পাওয়া সহজ হেব। 
তেব এই েনক্সাস বুঝেত অবশয্ই িচিকৎসা কীটতত্তব্ িবষেয় সব্চ্ছ ও পিরষ্কার ধারণা থাকেত হেব যা একজন েমিডেকল এেন্টামলিজেস্টর 
মূল অজর্ন। 
 
তাই িবশব্ সব্াস্থয্ সংস্থার (ডিব্লউএইচও) িনেদ র্িশত িবষয়াবিলর িদেক লক্ষ কের বলেত হয়—আমােদর েদশ েযমন অতয্ন্ত ঘনবসিতপূণ র্ 
িঠক েতমিন জনিমিতক অবস্থােনর কারেণ বাহক ও জীবাণুর পৰ্াচুয র্ িনিশ্চতকরেণর সব উপাদােনর সরব উপিস্থিত ও পিরপূণ র্ 
িকৰ্য়াকলাপ আমােদর এ েশাচনীয় পিরণিত ৈতির কেরেছ। আসুন, সবাই িমেল সমিনব্তভােব এই েনক্সাস েভেঙ িদেয় এিডস মশা িনধন 
কের েডঙ্গুমুক্ত েদশ গড়া সম্ভব। ড. েমা. েগালাম ছােরায়ার: অধয্াপক ও িবভাগীয় পৰ্ধান, কীটতত্তব্ িবভাগ  

িনম্নিবত্ত ও মধ্যিবেত্তর জীবনমােন মলূ্যস্ফীিতর অিভঘাত 
সাম্পৰ্িতক সামিষ্টক অথ র্নীিতর পয র্ােলাচনায় কৰ্মবধ র্মান মূলয্স্ফীিত ও েবকারেতব্র হার িনেয় খুব আেলাচনা হয়, যা এর আেগ েতমনিট 
েদখা যায়িন। গত ১ জুন মহান জাতীয় সংসেদ ২০২৩-২৪ অথ র্বছেরর বােজট েপশ করা হেয়েছ, েযখােন মূলয্স্ফীিতর হার ধরা হেয়েছ 
৬ দশিমক ৫ শতাংশ এবং গত বছেরর বােজট বক্তৃতায় মূলয্স্ফীিত ধরা হেয়িছল ৭ দশিমক ৫ শতাংশ। বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার 
(িবিবএস) তথয্ অনুযায়ী, বতর্মােন েদেশর মূলয্স্ফীিত ৬ দশিমক ২২ শতাংশ। অথচ বাজার বলেছ, দৰ্বয্মূেলয্র েয পিরিস্থিত 
কৰ্মাগতভােব েবেড় চেলেছ তােত মূলয্স্ফীিত এখন ১২ শতাংেশর কাছাকািছ রেয়েছ। পিরসংখয্ান বুয্েরার তথয্ানুযায়ী, বাংলােদেশ গত 
এক বছেরর মূলয্স্ফীিত ঊধব্র্মুখী এবং ১১ বছেরর মেধয্ সেব র্াচ্চ মূলয্স্ফীিত হেয়েছ গত েম মােস (৯ দশিমক ৯৪ শতাংশ)। একই মােস 
গত বছের মূলয্স্ফীিত হেয়িছল ৭ দশিমক ৪২ শতাংশ। আগেস্ট খাদয্পণয্ মূলয্বৃিদ্ধর েরকড র্ গেড়েছ। চাল, ডাল, েতল, লবণ, মাছ, মাংস, 
সবিজ, মসলা ও তামাক জাতীয় পেণয্র দাম বাড়ায় খােদয্ মূলয্স্ফীিতর হার েবেড়েছ। ২০২০ সােল খাদয্ খােত ১০০ টাকার পেণয্ ৫ 
টাকা ৫৬ পয়সা বৃিদ্ধ হেয়িছল। একই পেণয্ ২০২৩ সােলর আগেস্ট েবেড়েছ ১২ টাকা ৫৪ পয়সা। খাদয্পেণয্র মূলয্স্ফীিতেত অসহায় 
অবস্থায় পেড়েছ সব্ল্প আেয়র মানুষ। গত ১৫ বছের ক্ষুধা জেয়র েক্ষেতৰ্ অননয্ সাফলয্ েদিখেয়েছ বাংলােদশ। মানুেষর জীবনমান 
িনঃসেন্দেহ েবেড়েছ। তেব এক বছেররও েবিশ সময় ধের মূলয্স্ফীিতর েয ভয়াল ৈদতয্ েদেশর মানুেষর ওপর েচেপ বেসেছ তােত ক্ষুধার 
জব্ালা না বাড়েলও জীবনমান কমেছ। খাদয্পেণয্র েপছেন অথ র্ বয্য় করেত িগেয় অনয্ানয্ খােতর চািহদা অপূরণ থাকেছ। এমনিক 
িচিকৎসা বয্েয়র েক্ষেতৰ্ও কৃচ্ছৰ্সাধন চলেছ। এ সংকেটর সমাধান মূলয্স্ফীিতেত লাগাম টানা। সরকােরর সুনামও এর সেঙ্গ জিড়ত। 
শহর ও গৰ্ােমর মেধয্ তুলনা করেল েদখা যােচ্ছ, গৰ্ােম এর ধকল েবিশ। গৰ্ামাঞ্চেল সািব র্ক মূলয্স্ফীিত হেয়েছ ৯ দশিমক ৯৮ শতাংশ। 
অনয্িদেক শহেরর সািব র্ক মূলয্স্ফীিত হেচ্ছ ৯ দশিমক ৬৩ শতাংশ।  
 
এটা হেচ্ছ আমােদর সািব র্ক মূলয্স্ফীিতর িচতৰ্। অনয্িদেক পৰ্ািন্তক আেয়র মানুেষর কথা িচন্তা করেল খাদয্ মূলয্স্ফীিত সবার আেগ আমেল 
িনেত হয়। সরকার েয মূলয্স্ফীিতর উপাত্ত পৰ্কাশ কেরেছ পৰ্কৃত িচতৰ্ তা হেলও িকন্তু পৰ্ািন্তক আেয়র মানুেষর জনয্ তা ভয়ানক। 
মূলয্স্ফীিতর হার মােঝমেধয্ একটু কমেতই পাের। িকন্তু এর পুঞ্জীভূত িবরূপ পৰ্ভাব সব র্দা বহমান। গড় দাম িকংবা দামস্তর একবার 
বাড়েল তা েতা েনেম আসেব না যিদ না মূলয্স্ফীিত ঋণাত্মক হয়। আনুপািতক হাের আয় না বাড়েল েভােগর ওপর এর িবরূপ পৰ্ভাব 
িবদয্মান থাকেবই। আর উচ্চ মূলয্স্ফীিত চলেত থাকেল জীবনযাপন কিঠন েথেক কিঠনতর হেব, এটাই সব্াভািবক। মূলয্স্ফীিতর েয চাপ 
তা সবার ওপরই পেড় এবং েসটা বুঝেত েকােনা িবেশষজ্ঞ হওয়ার পৰ্েয়াজন েনই। েকােনা েদেশ যখন উচ্চ মূলয্স্ফীিত থােক তা সবাইেক 
পৰ্ভািবত কের। তার পরও উচ্চ ও মধয্ম আেয়র মানুষ চাপ থাকেলও মািনেয় েনয়। িকন্তু যারা িনম্ন আেয়র মানুষ এমিনেতই তােদর 
নুন আনেত পানতা ফুরায়, মূলয্স্ফীিত বৃিদ্ধর মােন হেলা সামিগৰ্কভােব অিতিরক্ত চাপ। জীবনধারেণর জনয্ েয নূয্নতম েভাগ পৰ্েয়াজন 
তােদর জনয্ তা ধের রাখা কিঠন। মূলয্স্ফীিত সহসাই েয েনেম আসেব েস রকম আশাবয্ঞ্জক িকছু সামেন েদখিছ না।  
 
অেনেকই মুদৰ্াস্ফীিতর কারণেক অেনকভােবই িবেশ্লষণ কেরেছন। েযমন িবেদশ েথেক আমদানীকৃত পেণয্র মূলয্বৃিদ্ধ; েদশজ উৎপাদেন 
ঘাটিত; পণয্ সরবরােহ ঘাটিত; মুদৰ্ার িবিনময় হার; শুল্ক ও িবেশষ শুল্কহার; মুদৰ্া সরবরাহ; বািণজয্ ঘাটিত; বােজট ঘাটিত; িবেদেশর 
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24 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

সেঙ্গ আিথ র্ক েলনেদেন ভারসাময্হীনতা; সুেদর হার; বয্াংক বয্বস্থা েথেক সরকােরর অিতমাতৰ্ায় ঋণ গৰ্হণ; পেণয্র একেচিটয়া মূলয্ 
িনধ র্ারণ; শৰ্িমক ইউিনয়েনর মজুির বাড়ােনার চাপ; শৰ্িমক ইউিনয়নগুেলার মেধয্ খাতওয়াির মজুির বৃিদ্ধর পৰ্িতেযািগতা; মুদৰ্ানীিত ও 
রাজসব্ নীিতেত অসামঞ্জসয্; সমােজর িবিভন্ন েগাষ্ঠীর িনেজেদর মেধয্ জীবনমান বৃিদ্ধর লেক্ষয্ পৰ্িতেযািগতার মেতা কারণগুেলা। 
মূলয্স্ফীিতর কারণ েযমন একিট নয়, েতমিন এর পৰ্িতকারও একিট সূচেকর তারতময্ করার মাধয্েম সম্ভব নয়। অথ র্নীিতিবদেদর মেত, 
বাজাের পেণয্র মজুদ ও মুদৰ্ার পিরমােণর মেধয্ ভারসাময্ থাকেত হয়। িকন্তু পৰ্েয়াজেনর তুলনায় বয্াংক যখন অিতিরক্ত মুদৰ্া ছােপ, 
তখন মূলয্স্ফীিত ঘেট।  
 
মূলয্স্ফীিতর হার যিদ েদেশর িজিডিপর পৰ্বৃিদ্ধর হােরর েচেয় েবিশ হয়, তাহেল েসিট সিঠক হয় না, অথ র্াৎ সব্াভািবকভােব বতর্মােন েদেশ 
িজিডিপর েচেয় মূলয্স্ফীিতর হােরর পৰ্বণতা েবিশ। এ অবস্থায় ২০২৩-২৪ অথ র্বছেরর বােজেট িজিডিপর লক্ষয্মাতৰ্া ধরা হেয়েছ ৭ 
দশিমক ৫ শতাংশ। আর মূলয্স্ফীিত ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর মেধয্ ধরা হেয়েছ, যা িনেয় সংশয় রেয়েছ অেনেকর মেধয্। সম্পৰ্িত 
িবআইিডএেসর গেবষণায় বলা হেয়েছ, ঢাকা শহের গিরব মানুেষর অেধ র্েকর েবিশ ‘নতুন দিরদৰ্’। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সংস্থার 
(এফএও) সপ্তম ধােপর (েফবৰ্ুয়াির-মাচ র্) ফলাফল অনুযায়ী, এ মুহূেতর্ বাংলােদশী খানাগুেলার পৰ্ায় অেধ র্কই খােদয্র উচ্চমূলয্ িনেয় 
দুিশ্চন্তায় রেয়েছ। জিরেপ েদখা যায়, খােদয্র মূলয্বৃিদ্ধেক সবেচেয় বড় আিথ র্ক ধাক্কা িহেসেব িচিহ্নত কেরেছ ৪৮ শতাংশ খানা। এই েয 
মূলয্স্ফীিত, তা সাধারণ মানুেষর অথ র্ৈনিতক উত্থানেক বাধাগৰ্স্ত করেছ। মূলয্স্ফীিত মধয্িবত্তেক নামােচ্ছ িনম্ন-মধয্িবেত্ত, আর িনম্ন-
মধয্িবত্তেক িনেয় যােচ্ছ িনম্নিবেত্ত। এেত স্থানীয় অথ র্নীিতেত েনিতবাচক পৰ্ভাব পড়েছ। 
অিতসম্পৰ্িত ২০২৩-২৪ অথ র্বছেরর (জুলাই-িডেসমব্র ’২৩) পৰ্থমােধ র্র জনয্ গত ১৮ জুন ২০২৩ মুদৰ্ানীিত েঘাষণা কেরেছ বাংলােদশ 
বয্াংক। েঘািষত মুদৰ্ানীিতেত মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণসহ সামিগৰ্ক বাজার অথ র্নীিতেত িস্থিতশীলতার মাধয্েম িজিডিপর পৰ্বৃিদ্ধ অজর্েনর 
িবষেয় পৰ্াধানয্ েদয়া হেয়েছ, যা েদেশর সামিগৰ্ক অথ র্নীিতর জনয্ সমেয়াপেযাগী ও িদকিনেদ র্শনামূলক। েঘািষত মুদৰ্ানীিতর অনয্তম 
ৈবিশষ্টয্ হেলা—মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর লেক্ষয্ েরেপা হার ৫০ িভিত্ত পেয়ন্ট বাড়ােনা হেয়েছ। এেত এ হার ৬ শতাংশ েথেক েবেড় হেব ৬ 
দশিমক ৫০ শতাংশ, েসই সেঙ্গ িরভাস র্ েরেপা হার ২৫ িভিত্ত পেয়ন্ট বািড়েয় ৪ দশিমক ২৫ েথেক ৪ দশিমক ৫০ শতাংশ করা হেয়েছ; 
মূলয্স্ফীিতর লাগাম টানেত এবার সংেকাচনমূলক মুদৰ্ানীিত েঘাষণা করা হেয়েছ; নীিত সুদহার বৃিদ্ধর কারেণ বািণিজয্ক বয্াংক ও 
বয্াংকবিহভূ র্ত আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠােনর ঋেণর সুদহার সীমাও তুেল েনয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ বাংলােদশ বয্াংক, সুদহার সীমার বদেল 
পৰ্িতেযািগতামূলক ও বাজারিভিত্তক সুদহার কায র্কর হেব, যিদও তার মািজর্ন থাকেব, টাকার সরবরাহ কিমেয় এেন মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণ 
করাটাই উেদ্দশয্। তা-ই যিদ হয় তেব মূলয্স্ফীিতর পৰ্ভাবটা িনম্ন-মধয্িবত্ত বা দিরদৰ্ জনগণেক কীভােব পৰ্ভািবত করেছ িকংবা এ 
সমােজর মানুষ কী অবস্থায় আেছ তার একিট িনরেপক্ষ িবেশ্লষণ সমেয়র দািব। অথ র্নীিতিবদরা এ েশৰ্ণীেক পিরমাপ কেরন আয়-বয্েয়র 
িনিরেখ, যা একইভােব িচিহ্নত করাও হয় না। িপিপআরিস িনম্ন-মধয্িবত্তেক িচিহ্নত কেরেছ তােদরেক যােদর আয় মােস ২০ েথেক ৪০ 
হাজার টাকা। িবৰ্িটশ অথ র্নীিতিবদ েহািমও েখারােসর মেত, এ েশৰ্ণীর জীবেন গুণমান, অথ র্ৈনিতক িনরাপত্তা ও আত্মিনভর্রশীলতা থােক। 
নানা েপশা েথেক তােদর আিবভর্াব হয় যারা নতুন নতুন পণয্ ও পিরেষবার চািহদা ৈতির কের। এ েশৰ্ণী শুধু আবশয্ক পণয্ই েকেন না, 
তারা েশৗিখন পণয্ও কৰ্য় কের। এিটই তােদর অথ র্ৈনিতক চিরতৰ্।  
 
স্থানীয় অথ র্নীিত এখন এমন একটা পয র্ােয় রেয়েছ েযখােন েছাট েদাকান ও কৃিষজিমর মািলক িকংবা িশল্প ও িবিভন্ন পৰ্িতষ্ঠােনর সব্ল্প 
দক্ষ কম�। তােদর জীবন সহজ না হেলও ঘের তােদর পয র্াপ্ত খাবার থােক। তারা আেয়র অেধ র্ক অথ র্ েমৗিলক পৰ্েয়াজেনর জনয্ বয্য় 
কের। অনয্ানয্ অেনক েকনাকাটা েসেকন্ডহয্ান্ড বা অনানুষ্ঠািনক অথবা েখালা বাজার েথেক েকনাকাটা কের। িকন্তু এ েগাষ্ঠীর উত্তরেণর 
সব্প্ন েখেয় েফলেছ মূলয্স্ফীিত। বরং তােদর অবস্থা আেরা নাজুক হেচ্ছ। আেয়র এখন পুেরাটাই তােদর িনতয্পৰ্েয়াজনীয় খাদয্পণয্ িকনেত 
খরচ করেত হেচ্ছ। একই সেঙ্গ যারা মধয্িবত্ত পয র্ােয় িছল, তারাও পড়িতর িদেক। তােদর অেনেকই আয়-বয্েয়র মেধয্ সমনব্য় করেত 
না েপের দিরেদৰ্র খাতায় নাম েলখােচ্ছ। স্থানীয় পেণয্র উচ্চমূলয্ এবং মূলয্স্ফীিতর চাপ িনয়ন্তৰ্েণর জনয্ সরকারেক দৰ্ুত পদেক্ষপ িনেত 
হেব। েকননা এিট মেন রাখেত হেব েয মূলয্স্ফীিতর চাপ আেরা িকছু সময় থাকেব। এিট সারা পৃিথবীেতই অনুভূত হেচ্ছ। এ পিরেপৰ্িক্ষেত 
সরকারেক দুিট িবষেয় পদেক্ষপ িনেত হেব। পৰ্থমত, বাজাের পেণয্র সরবরাহ বাড়ােত হেব। এর জনয্ েদেশর েভতের উৎপািদত পণয্ 
এবং আমদানীকৃত পেণয্র সংগৰ্হ বাড়ােত হেব; িদব্তীয়ত, দিরদৰ্ ও িনম্ন আেয়র মানুষেক সহায়তা িদেত হেব যােত তারা বাজার েথেক 
পণয্ িকনেত পাের। তােদর জনয্ সামািজক সুরক্ষা িদেত হেব। এছাড়া ক্ষুদৰ্ বয্বসায়ীেদর পৰ্েণাদনা িদেত হেব, যােত তােদর বয্বসা ঘুের 
দাঁড়ােত পাের। তেব পৰ্শ্ন হেচ্ছ, এ কায র্কৰ্মগুেলার জনয্ পৰ্চুর অথ র্ পৰ্েয়াজন, এর েজাগান েক েদেব? তাই সরকারেক কেয়কিট িবষেয় 
মেনােযাগ িদেত হেব। েযমন আমােদর রাজসব্ আহরেণর পিরমাণ খুবই কম যা বতর্মােন কর-িজিডিপর হার মাতৰ্ ৭ দশিমক ৭ শতাংশ, 
যা দিক্ষণ এিশয়ার মেধয্ িনম্নতম। অভয্ন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন না বাড়ােল উন্নয়ন কায র্কৰ্েম এবং সামািজক িনরাপত্তা খােত অথ র্ বরাদ্দ 
বাড়ােত পারব না; তারপর িবষয়িট হেলা সুশাসন অথ র্াৎ সরকাির অথ র্ বয্েয়র েক্ষেতৰ্ সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহতা বাড়ােত হেব, অপৰ্েয়াজনীয় 
খরচ, পৰ্কল্প বাস্তবায়েন অপচয় েরাধ ইতয্ািদ িনিশ্চত করেত হেব, সরকার এরই মেধয্ বয্য় কমােনার বয্াপাের কেয়কিট পদেক্ষপ 
িনেয়েছ। েসগুেলা ভােলা উেদয্াগ। িকন্তু আেরা সাশৰ্েয়র সুেযাগ রেয়েছ; আেরকিট িবষয় হেচ্ছ ৈবেদিশক মুদৰ্া বয্েয়র েক্ষেতৰ্ও সতকর্তা 
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অবলমব্ন করেত হেব। েযেহতু আমদািন বয্য় েবেড় যােচ্ছ এবং রফতািন আয় েস তুলনায় বাড়েছ না, েরিমটয্ান্স পৰ্বাহও বাড়েছ না, 
চলিত িহসােব িবরাট ঘাটিত সৃিষ্ট হেয়েছ। এিট চলেত থাকেল তা ৈবেদিশক মুদৰ্ার বাজাের চাপ সৃিষ্ট করেব। এেত টাকার মান আেরা 
কমেব এবং মূলয্স্ফীিতও বাড়েব। সুতরাং মূলয্স্ফীিত কমােনার িবষয়িট অেনক পদেক্ষেপর সেঙ্গ জিড়ত। এিট পূণ র্াঙ্গ নীিত পদেক্ষেপর 
মাধয্েম েমাকােবলা করেত হেব এবং যত দৰ্ুত সম্ভব েসিট করেত হেব। েকননা দৰ্বয্মূেলয্র ঊধব্র্গিতর চাপ অবয্াহত থাকেল তা সমােজ 
আেরা ৈবষময্ বাড়ােব, েযিট েমােটই কাময্ নয়। আর স্থানীয় অথ র্নীিত হেব ক্ষিতগৰ্স্ত। 
 
েভাক্তা অিধকার সংস্থা, িটিসিব, পণয্ িবপণন বয্বস্থাপনা, চািহদা সরবরাহ েনটওয়াকর্ এবং সেব র্াপির আমদািন-রফতািন বয্বস্থাপনায় 
কেঠার িনরাপত্তা ও শৃঙ্খলা আনয়নপূব র্ক এ সমসয্া সমাধােন তৎপর হেত হেব। অিধকন্তু িবিভন্ন বাজার কিমিট দৰ্বয্সামগৰ্ীর গুণাগুণ 
যাচাই কিমিট, মালামাল সংরক্ষণ ও গুদামজাত বয্বস্থাপনা কতৃর্পক্ষ এবং সেব র্াপির মহানগর ও েপৗর এলাকার বাজারগুেলায় তােদর 
িনজসব্ পিরদশ র্ন িটেমর আন্তিরকতার সেঙ্গ তদারিক কায র্কৰ্ম অবয্াহত রাখেত হেব। আর সবার সমিনব্ত কায র্কৰ্েম এ দুরবস্থার িনরসন 
সম্ভব হেব। সব িকছুর দাম বাড়ায় সংসার খরচ েবেড় েগেছ। েয কারেণ আেয়র িসংহভাগ চেল যােচ্ছ িনতয্পেণয্র েপছেন। চািহদার 
সেঙ্গ দাম যােত না বােড়, েসজনয্ সরকােরর সংিশ্লষ্ট দািয়তব্শীল সংস্থাগুেলা দৃশয্ত িকছু িবেশষ বয্বস্থাও িনেয় থােক। তেব আমােদর 
অিভজ্ঞতা বেল, এসব বয্বস্থা বাজার িনয়ন্তৰ্েণ ইিতবাচক েতমন পৰ্ভাব েফলেত পাের না। বাজার িনয়ন্তৰ্েণ িটিসিবর মাধয্েম েখালাবাজাের 
পণয্ িবপণন, বাজার মিনটিরং ইতয্ািদ েযসব পিরকল্পনা েনয়া হেয়েছ, এগুেলা েযন যথাযথভােব বাস্তবায়ন হয় তা িনিশ্চত করেত হেব। 
পণয্ পিরবহন িনিব র্ঘ্ন রাখেত িবেশষ কের কৃিষপেণয্র সরবরােহ যােত েকােনা বাধার সৃিষ্ট হেত না পাের েসিদেক নজর রাখেত হেব 
সংিশ্লষ্টেদর। ড. িমিহর কুমার রায়: অথ র্নীিতিবদ  
 

Why is Bangladesh so far behind its neighbours in green energy use? 
It is quite disheartening, not to mention concerning, to learn that Bangladesh ranks the lowest 
among all the South Asian countries in terms of using renewable energy. A recent study by Dhaka-
based think tank South Asian Network on Economic Modeling (Sanem) reveals that the share of 
renewable energy in Bangladesh's total power generation capacity stands at a measly 1.90 percent. 
By contrast, Pakistan's renewable energy usage stands at 6.8 percent, Sri Lanka's at 22.22 percent, 
and India's at 30.2 percent. 
 
Energy experts in the country believe the government is neglecting our renewables potential – and 
we cannot help but agree. At a time when the world is moving away from fossil fuels and 
transitioning to renewables, Bangladesh is doing the exact opposite. According to the Sanem 
research, the government is increasing LNG and other fossil fuel imports to meet the national 
demand and reduce dependency on our depleting domestic gas reserves. Leaving aside the question 
of its environmental impacts, how is that a rational financial decision, given the economic 
challenges we are currently facing? Our foreign exchange reserves have alarmingly dropped under 
$22 billion (as of September 14, 2023) thanks to our rising import bills and less-than-expected 
earnings from exports and remittances. 
 
So instead of putting more pressure on our dwindling forex reserves, the government ought to 
explore and invest in renewables, which will help us not only transition to clean energy but also 
cut down the debilitating air pollution in the country. Take solar power, for example. Sunlight is a 
natural resource that Bangladesh has in abundance. The government can make use of this resource 
not just by setting up new facilities, but also by ensuring effective utilisation of the existing solar 
panels in the country. 
 
The government has set an ambitious plan to generate 41GW of solar power by 2041, as well as a 
target of meeting 40 percent of our national demand with clean energy by 2041, as per the 
Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP). But given the state of things at the moment, 
it is evident that no effective plan is in place to reach these goals. The relevant government agencies 

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/use-renewable-energy-bangladesh-bottom-s-asia-3422156
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/forex-reserve-falls-nearly-15b-8-days-3419371
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/forex-reserve-falls-nearly-15b-8-days-3419371
https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/unlocking-bangladeshs-renewable-energy-potential-3367231
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need to redirect their focus and formulate an action plan that will help us become a clean-energy 
country sooner than later. Renewables are the future, and the government needs to put in concerted 
efforts if it wants to meet its own goals. 
 

Bay of Bengal drowning in plastic 
It is extremely distressing that, despite repeated warnings about the grave dangers of plastic 
pollution in the Bay of Bengal, unsustainable waste management continues to wreak havoc in our 
nation's most treasured natural resource. According to a recent study conducted by Enhanced 
Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISHBD) – an initiative funded by the United States Agency 
for International Development (USAID) – around 15 tonnes of non-biodegradable waste are 
dumped into the sea by fishermen alone. The waste includes plastic bags, bottles, and polythene 
bags, all of which are disastrous for the environment, wildlife, and human health. The latest study 
undoubtedly serves as yet another reminder of the dangerous and persisting lack of awareness 
resulting from the lacklustre implementation of environmentally sustainable policies. 
 
Just last year, another study by ECOFISHBD found that around 22.77kg of non-biodegradable 
waste is dumped daily on the Kuakata sea beach by tourists and locals. Experts have warned that 
the large-scale plastic pollution and proliferation of harmful bacteria are likely to make the Bay of 
Bengal unusable in the next 30-50 years. It goes without saying that the nation would not have 
descended to this situation had authorities implemented the bold steps taken to protect our 
environment since 2002, when Bangladesh became the first country in the world to ban polythene 
bags. Furthermore, in 2010, the country adopted the Jute Packaging Act to promote alternative 
packaging – with little effect 13 years later. In 2020, the High Court ordered the government to 
impose a ban on single-use plastic products by 2021, yet no effective measures have been taken to 
promote multi-sectoral change. 
 
As destruction from plastic pollution continues to plague the environment, all the strides in policy 
and legislative arrangements have only served as mere rhetoric. It's time we put the jute packaging 
law into effect to replace the widespread use of plastic. Authorities should also diligently conduct 
regular drives to stop the indiscriminate use and illegal production of polythene bags and single-
use plastics. Measures should also include multi-ministerial monitoring divisions to rigorously 
prevent the dumping of non-biodegradable waste into water bodies. It is of utmost importance to 
protect the Bay of Bengal against environmental degradation. 
 

Correcting the dollar’s price is the only medicine we need 
A good doctor usually does not prescribe too many medicines. Once, the maharaja of Cooch Behar 
was suffering from various ailments. He invited the noted doctor of the time, Dr Bidhan Chandra 
Roy from Kolkata, to prescribe him medicines. Dr Roy saw the patient and left a single piece of 
advice for the maharaja: quit smoking as soon as possible. The ruler was not amused by the doctor's 
suggestion. Nor was he satisfied to see that no medicines had been prescribed. However, he 
eventually recovered from all ailments simply by abandoning his habit of smoking, all while no 
other medicines were needed. 
 
Economic policymaking often works this way. A single, sensible policy can make a motley of 
weird prescriptions totally redundant. The wrong exchange rate – simply the undervaluation of the 
US dollar or an artificial overvaluation of the Bangladeshi taka – is the single culprit behind the 

https://www.thedailystar.net/environment/news/patuakhali-fishermen-alone-dump-15-tonnes-year-study-3420441
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/261849/experts-plastic-pollution-likely-to-make-bay-of
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country being pushed to the edge of the forex reserve crisis. Our forex reserve, which peaked at 
$48 billion in August 2021, has come down to as low as around $21 billion in September 2023. 
The figure by August should have been at around $60 billion, had the reserve maintained its normal 
growth trend observed since 2009. Moreover, the trend of workers' migration has seen an uptick 
recently, but this is not reflected in the recent remittance inflow, which was awfully low last month. 
This is nothing more than a result of the egregiously low valuation of the dollar. Russia's attack on 
Ukraine is responsible for this decay. 
 
Both the finance ministry and Bangladesh Bank (BB) must be serious about averting the reserve 
crisis, no matter how they wish to downplay the matter on the surface. This is not only about poor 
growth in remittances, but also three other worrisome developments that threaten the country's 
economic stability: 1) forced squeezing of imports, which retards industrial growth; 2) lacklustre 
performance of exports; and 3) the unprecedented collapse in financial accounts, which has 
dehydrated the balance of payments and drained forex reserves. The single practice of fixing the 
dollar's price is responsible for these many ailments. 
 
The finance ministry's peanut-sized incentive on remittance has proven to be worthless, and has 
actually weakened our already beleaguered fiscal capacity. Remittance senders do not want any 
sort of grace from the ministry. Rather, they need to get a fair value of their hard-earned money. 
On the one hand, the ministry wants to look like it's helping BB with the incentive. On the other 
hand, the ministry is also forcing BB to print more notes to fill up its own revenue gap. These are 
unnecessary for and harmful to the proper functioning of a market economy. 
 
Various sources suggest that the dollar's price is close to Tk 120 in the street market, while the 
central bank is offering only Tk 109.5 to remitters. This obviously fails to convince the migrant 
wage earners to send their money through the official channel, which is financially punitive and 
still bureaucratic. As rational economic agents, wage earners resort to hundi, which is 
comparatively more rewarding, faster, and more accessible. But why do policymakers find 
remitters' use of hundi unpatriotic? Why should migrant workers be responsible for paying out of 
their pockets for incorrect rates manufactured by policymakers? 
 
Losing almost Tk 8 per dollar naturally does not make any sense to migrant workers. Engaging 
the police or the intelligence department to chase down hundi or money-changing agents is a 
complete waste of energy on the government's part. But this hunt will never end if the Bangladesh 
Bank keeps picking the wrong exchange rates. The central bank governor should coordinate with 
researchers, economists, and market experts to take knowledge-based actions, rather than 
employing the police to chase down petty margin-makers who have, in fact, been created due to 
BB's market-unfriendly dollar prices. 
 
 
In the central bank's last monetary policy announcement in June, the governor vowed to make the 
exchange rate market-based. But the governor seems to be depending on oxygen provided by the 
Bangladesh Foreign Exchange Dealers' Association (BAFEDA) to set the exchange rate. This 
reflects the lack of confidence that breeds policy hypocrisy. BB seems to be afraid of standing on 
its own feet. Hence, its claim of policy independence is flimsy. It has incorporated the fixing of 
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interest rates with treasury bill rates, which are mainly controlled by the finance ministry, 
indicating that the country's central bank cannot operate independently. 
 
If BAFEDA can fix the exchange rates and the finance ministry can fix the interest rates, do we 
really need a separate institution like BB? Instead of fighting for independent policymaking based 
on knowledge and research, BB is making its job unnecessarily complex. Our central bank could 
outsource some of the tasks which its own machinery or manpower cannot support, and BAFEDA 
can be a secondary source of suggestions on exchange rates. But recent activities do not shine a 
light of reliability on BAFEDA's exchange rate recommendations. The underpricing of the dollar 
is pushing our overall financial position from bad to worse, without any sign of recovery. 
 
There are three reasons why BB is not catching up with the actual price of the dollar: 1) fear of 
inflation; 2) fear of excessive volatility of the exchange rate; and 3) the typical mentality of making 
taka's depreciation equivalent to the economic weakness of the regime. The theory suggesting that 
a higher dollar price will stoke inflation further through the import channel is partly true. But the 
main inflation, which makes the poor suffer the most, is originating from the high prices of 
necessities, which do not relate to import channels as much. Inflation remains stubbornly high 
because of incorrect policy rates and fiscal incapacity. The finance ministry failed to collect taxes 
from the superrich and resorted to making the central bank print extra notes. This has made 
inflation furious through the multiplier. 
 
Second, any rate that is surrendered to the hands of the market will be subject to volatility in the 
initial months, but the price will settle over time and make the economy safer than before. Finally, 
relating the taka's weakness to the weakness of the economy is a fundamentally flawed exercise. 
Rather, a market-based rate will increase both exports and remittance inflow, which will be the 
protagonists in terms of improving Bangladesh's balance of payments, and eventually bring the 
forex reserve back to a comfortable position. [Dr Birupaksha Paul is a professor of economics at 
the State University of New York at Cortland in the US.] 
 

What does Bangladesh’s space research organisation really do? 
 
India's recent moon landing success raised a lot of curiosity and interest in Bangladesh 
and Pakistan. The question many people raised was: "Why couldn't we achieve something like 
this?" Bangladesh's Space Research and Remote Sensing Organisation (SPARRSO) came 
under scathing criticism from netizens. 
 
Intrigued, I decided to find out more about SPARRSO from its website. Founded in 1968 as the 
American space programme's Automatic Picture Transmission (APT) ground station, it is 
supposed to contribute to national development by peacefully applying space science and 
technology (vision statement). In 1972, when NASA launched its Earth Resources Technology 
Satellite (ERTS) – later renamed Landsat – SPARRSO continued active collaboration with it and 
later with Japanese and European space programmes. That partnership has continued since. In May 
last year, NASA integrated its satellite data with observations from Bangladesh Meteorological 
Department (BMD) to enhance the country's ability to forecast extreme weather events. That 
means SPARRSO is active, but either it is not informing the public of its work or not meeting 
expectations. According to its website, SPARRSO had only two achievements in over 50 years: 

https://www.dawn.com/news/1772102
https://www.newagebd.net/article/211372/sparrso-chair-transferred-amid-criticism
http://www.sparrso.gov.bd/site/page/2e25fc8a-d381-4b9f-be97-afde3425f308/-
https://earthobservatory.nasa.gov/images/149954/nasa-data-supercharges-forecasting-in-bangladesh
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1) NASA Group Achievement Award in 1986 and 2) Bangladesh Independence Award by its 
chairman in 1998. It offers only five data sets to the citizens, which are 33 years out-of-date (maps 
and images covering Dhaka, Chattogram, and Bangladesh, published between 1985 and 1990). 
There are only eight ongoing research programmes with a combined budget of just under Tk 88 
lakh ($80,000 at the current exchange rate). With such a paltry allocation, we cannot expect any 
earth-shattering (or moon-shattering?) performance. 
 
We, however, must be realistic. SPARRSO's mission is not necessarily sending lunar missions but 
using space technology for peaceful purposes. As such, it can focus on leveraging this technology 
and supporting Bangladesh's development journey. A few cases in other countries might clarify 
this point. 
 
In 2012, India launched a programme called KisaanMitr (Farmers' Friend) to give farmers free 
personalised weather forecasts (from satellite data) and agricultural advice via SMS three times a 
day. Research showed that it led to greater compliance with agro-meteorological advisories in 
scheduling operations based on crop growth cycle. It also increased the use of rainwater as a 
groundwater or surface irrigation substitute.  
 
In Brazil, the police hardly ever investigated environmental crimes because locating isolated 
illegal deforestation was difficult. In 2018, it adopted the online forest monitoring platform Global 
Forest Watch, which detects areas of tree cover loss using satellite imagery. With this, the police 
can quickly identify areas of illegal deforestation and combat them more effectively. 
 
Senegalese farmers have improved their yields and reduced losses due to disease by monitoring 
crop health and identifying areas of crop stress with satellite imagery. The programme, in 
collaboration with the Global Partnership for Sustainable Development Data, uses Artificial 
Intelligence (AI) to predict crop yields and enhance food security by guiding the farmers, planning 
food storage and transport, and helping policymakers focus on the most vulnerable communities. 
 
In Kenya, satellites map soil moisture levels with which farmers optimise their irrigation 
schedules. It improves crop yields and saves water, reducing the risk of crop failure due to drought. 
The Directorate of Resource Surveys and Remote Sensing (DRSRS) is working on a national 
digital programme for a satellite-based AI-powered crop monitoring and yield forecasting system. 
With it, the farmers will make smart and data-driven farming decisions, and monitor crops. Last 
year, Kenya joined UNCTAD's CropWatch programme to monitor its crops better and protect 
them from floods and other hazards. CropWatch uses satellite data to monitor crop conditions and 
integrates this with other climate-related data on drought, pests, and disease for better farm 
management. 
 
None of these countries, save India, sent satellites into space but effectively uses data from others' 
satellites. Essentially, they collect relevant data from various sources, process them to produce 
useful information, and deliver the products effectively to the end users (e.g., farmers). 
 
Aside from agriculture, there are many other fields where satellite imagery and advanced data 
processing can offer valuable insights. These include environmental conservation, disaster 
management, urban planning, infrastructure development, water resources management, public 

https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/mvas-apps/vodafone-india-launches-sms-based-kisaanmitr-service-app-coming-soon/47432278
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096321000504
https://news.mongabay.com/2019/04/how-a-sheriff-in-brazil-is-using-satellites-to-stop-deforestation/
https://www.data4sdgs.org/resources/deep-learning-crop-yield-prediction-senegal
https://www.data4sdgs.org/
https://www.downtoearth.org.in/news/africa/artificial-intelligence-satellite-driven-crop-monitoring-to-help-kenya-farmers-boost-yield-88187
https://unctad.org/news/using-satellite-technology-transform-agriculture-developing-countries
https://unctad.org/project/cropwatch-innovative-cooperation-programme
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health management, and disease control. Each area can immensely benefit from satellite data but 
discussing them in a short article is impossible. Using satellite data effectively, Bangladesh can 
unlock space programmes' transformative potential for a more prosperous and sustainable future. 
 
Here is a case. Landsat satellites cover the earth every 16 days and provide data for free 
downloading within a few minutes. However, such data are not precise as their pixel size is 30m 
(i.e., a 30x30m block on the ground becomes one number in the satellite data). These data cannot 
help in detailed studies that require higher precision. However, commercially available satellites 
offer accuracy in centimetres, even millimetres. These are expensive and not easily available. 
SPARRSO can act as a medium to procure such data and disseminate it to government and private 
users, charging a fee to recover the cost (making it commercially viable). 
 
Bangladesh's space programme can indeed do a lot on the ground. But that needs sustained 
investment in education, research, joint programmes with universities and research organisations, 
technology transfer from advanced countries, and a long-term vision. Launching satellites is only 
one part of a space programme; the more significant part remains how the data is processed to 
glean valuable insights. Dr Sayeed Ahmed is a consulting engineer and the CEO of Bayside 
Analytix, a technology-focused strategy and management consulting organisation. 
 

We are not on track for 2030 climate targets 
Back in 2015, three essential global agreements were adopted with targets set in 2030. We are at 
the halfway point of this time frame; if we review the current situation, the progress is not good. 
 
The Paris Agreement on Climate Change was adopted at the 21st UN Climate Change Conference 
(COP21) in December 2015. Two main commitments were agreed upon: 1) keep global 
temperature below two degrees Celsius, and if possible, below 1.5 degrees Celsius; and 2) provide 
developing countries with $100 billion a year, starting from 2020, to tackle climate change impacts 
through mitigation and adaptation. 
 
Unfortunately, with only seven years to go, neither of these commitments are on track to be 
fulfilled. Global temperature has already exceeded 1.2 degrees Celsius, and this is now clearly 
causing losses and damages. At the same time, the promise of $100 billion annual funding has 
failed to materialise even in 2023. There will be a formal stocktake of the situation at the 
forthcoming COP28, to be held in Dubai in November this year, but it is already quite evident that 
progress has been very slow and needs to be accelerated significantly to reach the 2030 deadline. 
 
Meanwhile, countries adopted the Sendai Agreement on Disaster Risk Reduction (DRR) in Sendai, 
Japan, to develop national disaster risk reduction strategies by 2030. This goal has made some 
progress in a number of countries, but unfortunately most nations are still lagging behind and will 
need to accelerate their activities considerably to achieve the target.  
 
The third and perhaps most comprehensive and important agreement of 2015 was the Sustainable 
Development Goals (SDGs), adopted at the United Nations. This agreement is the successor to the 
Millennium Development Goals (MDGs), which were agreed upon back in 2000 and meant to be 
achieved by 2015. There has been a recent review of the SDGs' status, and there will be a review 
meeting in New York later in September. But we already know that we are way behind in achieving 
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all the 17 goals. At the current rate of progress, it is predicted that most of the goals will not even 
be achieved by 2050, let alone 2030! 
 
Hence, it is imperative that in 2023, we go back to the drawing board and rethink how to improve 
our performance. The first thing we need to acknowledge is that treating all these aspects 
separately, at both global and national levels, is counterproductive as they are all linked together. 
The second thing we need to recognise is that even though all the targets are essential, we have to 
prioritise the most important ones and focus on achieving a few goals at least, rather than failing 
to achieve any of them. In my view, the priority should be the nexus of development, climate 
change and disaster reduction, as addressing these is crucial for most developing countries.  
 
Disaster risk reduction is primarily to do with hydro-meteorological events such as floods and 
cyclones, which will get worse with climate change. So, DRR and adaptation to climate change go 
together. At the same time, the risks of disasters related to climate change have the potential to set 
back development achievements. 
 
In the case of Bangladesh, this means that different ministries and other stakeholders that have 
been working in isolation need to find ways to work together more effectively. For example, DRR 
is under the Ministry of Disaster Management and Relief; climate change adaptation is under the 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and development is under the purview of 
the Ministry of Finance and the Planning Commission. The civil society and the private sector also 
work in an isolated manner. 
 
The good news, in the case of Bangladesh, is that we do not need to start from scratch, as we 
already have an SDG coordination body under the Prime Minister's Office. It has excellently 
mapped jurisdictions for different ministries against each of the SDG. At the same time, civil 
society organisations have also been brought under the umbrella of each SDG, coordinated by the 
Centre for Policy Dialogue (CPD). The next opportunity for us will be to build on this foundation 
and take it to the next level through the ninth Five-Year Plan, which is currently being prepared. 
Bangladesh is now in an excellent position to create a truly multidisciplinary and cross-cutting 
plan, using which we can effectively address development, climate change and disaster risk 
reduction. Dr Saleemul Huq is director of the International Centre for Climate Change and 
Development (ICCCAD) and professor at Independent University, Bangladesh (IUB). 

 
Environmental protection laws need stricter enforcement 

The Global Liveability Index 2023, published by Economist Intelligence Unit, listed Dhaka as the 
seventh least liveable city in the world. According to the Climate Risk Index (CRI) 2021, by 
German NGO Germanwatch, Bangladesh ranks seventh among countries most affected by extreme 
weather events in 2000-2019. And, according to the World Bank, air pollution caused 78,145-
88,229 deaths in Bangladesh in 2019. The vast majority of these deaths were caused by exposure 
to PM2.5, which are tiny particles that can penetrate deep into the lungs and cause respiratory 
problems. 
 
It is safe to say that Bangladesh is one of the most polluted countries in the world, with an average 
annual concentration of fine particulate matter (PM2.5) of 83.3 micrograms per cubic metre 


www.exambd.net
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(µg/m³). The safe level of PM2.5 concentration is 5 µg/m³, according to the World Health 
Organization. Bangladesh has a rapidly growing number of vehicles, which contribute to air 
pollution in major cities like Dhaka and Chattogram. To add to this, large-scale industrial projects 
have been undertaken in environmentally vulnerable locations. Under the Paris Agreement, as part 
of its Intended Nationally Determined Contributions, Bangladesh has agreed to decrease 
greenhouse gas (GHG) emissions by five percent unconditionally and by a further 10 percent 
subject to financing from the international community. 
 
Bangladesh has a number of environmental laws in place, but enforcement is often weak. The most 
important aspect of these laws is utilising various provisions of the Bangladesh Environment 
Conservation Act (BECA) 1995. It provides a comprehensive framework for environmental 
protection and establishes the Department of Environment (DoE) as the lead agency for 
environmental protection, giving it the power to regulate pollution, enforce environmental 
standards, and grant environmental clearances. Meanwhile, the Environment Court Act, 2000 
establishes specialised environment courts to deal with environmental offences and violations, 
meant to ensure speedy and effective resolution of environmental disputes. 
The Forest Act, 1927 regulates the conservation, management, and utilisation of forests in 
Bangladesh, addressing issues such as deforestation, illegal logging, and forest encroachment. 
Bangladesh's Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012 aims to protect and conserve wildlife 
species in Bangladesh, including endangered species, by prohibiting hunting, trading, and 
trafficking of wildlife. For the protection, conservation, and management of water resources in 
the country, Bangladesh Water Act, 2013 focuses on covering issues such as water pollution, river 
basin management, and water allocation. 
 
Despite these laws and regulations, environmental degradation continues to be a major problem. 
This is due in part to weak enforcement of environmental laws. There are a number of challenges 
to implementing environmental laws in Bangladesh such as a lack of political will, corruption, 
weak enforcement, public apathy, and lack of data. Transparency International Bangladesh (TIB), 
in its recent research, highlighted several deficiencies in environmental legislation, and the DoE's 
failure to effectively execute existing laws, regulations, and supplementary laws. In 2019, the 
World Bank estimated that air pollution cost Bangladesh up to 4.4 percent of its GDP. A recent 
report by the WB concluded that 20 percent of deaths in the country occur due to air pollution. 
 
To sustain the existence of human life, the environment must be saved. In order to overcome these 
challenges, the government needs to take more steps such as demonstrating a political will to 
protect the environment, strengthening enforcement of existing environmental laws, raising public 
awareness, and collecting data on pollution and climate vulnerability in different regions of the 
country.  

Dengue: Guatemalan, Bangladeshi responses 
Guatemalan health minister Francisco Coma on August 31 last declared a national health 
emergency in the face of a dengue outbreak that has claimed 22 lives and infected over 12,000 
persons in his country this year. The emergency will be in place for three months.  In Bangladesh, 
a total of 671 persons have died and more than 138,000 got infected by the dengue virus until 
September 06 this year. On September 02, the country recorded the highest 21 deaths, almost 
equivalent to the total number of deaths in Guatemala.  
 



R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

33 

33 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

The health authorities here prefer to remain indifferent and find it proper to shift the responsibilities 
onto others. This is, in fact, a repeat performance of the health sector honchos. They had behaved 
almost identically during the COVID-19 pandemic period, remaining nonchalant and unconcerned 
about what had been happening around them.  
 
At the initial stage of the dengue outbreak, the health minister shrugged aside the suggestion to 
declare a health emergency. He, possibly, had found the situation quite manageable. The health 
issues involving dengue have gone deeper thereafter. Nearly 700 people have died and 138,000 
infected by the virus. These are official data. Given the overall situation across the country, the 
numbers are likely to go up three to fourfold. The dengue situation in Dhaka city is far severer 
with most families having one or more members afflicted with dengue.  
 
The health authorities are happy only if they can ensure accommodation ---hospital ward floors 
and corridors included --- for patients in case of emergency. Shortage of doctors, nurses and 
medicines, including IV fluids, is not an issue for them. They know patients would manage on 
their own as a matter of practice in public health facilities.  
 
The Infectious Disease (Prevention, Control and Eradication) Act adopted in November 2018, 
however, wants the Directorate General of Health Services (DGHS) some more jobs to do. The 
directorate, among others, will have to (1) segregate the infected areas from infection-free areas 
and take steps to keep the latter area protected from infection; (2) ask individuals possessing 
information about infectious disease to send the same to the DGHS; (3) apply insecticides inside 
houses, other establishments and on mosquito nets, bed sheets, curtains etc., to control vector-
borne diseases; (4) fix the safe limits of insecticides, manage breeding grounds of insects and 
destroy sources of infection.  
 
The Act in question is a comprehensive one and has made the DG of health services responsible 
for carrying out all the provisions. Though it was enacted 15 months ahead of COVID-19, the 
health authorities demonstrated a notable gap in its capabilities during the pandemic time. That 
they are still in the same state is proven by their reaction to developments involving the dengue 
outbreak.  
 
Now comes the performance issue of the Dhaka city corporations! It is better to say less about 
them. The top notches of two major local government entities talk more than what they accomplish. 
The Dhaka North City Corporation (DNCC) instead of eradicating Aedes mosquito larva has 
triggered controversy over BTI procurement. The Dhaka South City Corporation (DSCC) made 
an unconsidered claim about a fall in dengue infection because of its actions on the ground. 
Undeniably, the residents of two city corporation areas are not happy with the response of two city 
corporations to dengue outbreak. Such unhappiness is nothing unusual, even though corporations 
are now doing well in some areas than before. 
 
City corporations and DGHS need to be more proactive in combating dengue which has taken an 
epidemic form. They should follow in the footsteps of similar entities in neighbouring West 
Bengal, Singapore, Malaysia and some other countries. The involvement of communities is 
important in the control of dengue. Yet there are additional measures that are necessary to eliminate 
the Aedes vector. The agencies concerned should take a well-coordinated move in that direction. 
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But the government needs to declare a national health emergency to deal with dengue and offer all 
possible help to people afflicted with it.  
 
 

Halting the decline in inflow of remittance 
Though the number of migrant workers flying abroad is surging, the remittance they are sending 
home is not. The mismatch is worrying for the government and intriguing for organisations 
studying the changes in the pattern of inward remittance flow vis-à-vis the number of migrant 
workers working abroad. However, fluctuations in remittance receipts have always been there. But 
the observation that inward remittance receipts are on a steady decline is the most worrying aspect. 
According to the Bangladesh Bank (BB), year-on-year, the remittance inflow in July fell by 5.86 
per cent to USD1.97 billion from USD2.09 billion last year. And month by month, the trend was 
worse, for July's remittance was 10.27 per cent less than June's at USD2.19 billion.  And the figure 
for August is USD1.599 or close to USD1.60 billion. Evidently, this has set the alarm bells ringing. 
Will September's performance of homeward remittance be still worse? But what can be done to 
arrest the continuous decline of hard-earned precious foreign currencies from overseas migrant 
workers that flow into Bangladesh economy every month? 
 
At different discussion events held on the subject from time to time, economists, representative 
from government bodies like the Bangladesh Overseas Employment and Services Limited 
(BOESL), Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), Bangladesh Bank (BB), 
spokespersons of manpower recruiting agencies and research bodies in the field dwelt at length on 
the issue. In fact, a kind of consensus has been reached on what actually lies behind the diminishing 
flow of the migrant workers' remittances. One is the overseas workers' increasing tendency to use 
informal channels, especially the so-called hundi, to send their money. And the other is the gap 
between government-offered rate of US dollar in taka and what is offered at the kerb market. The 
government incentive of providing 2.5 per cent on each dollar remitted home through banking 
channels did work for some time. But with the hundi-operators getting smarter, the migrant 
workers are now looking to them for service in still greater numbers. Being mostly unskilled 
workers with little knowledge of the formalities of using banking channels, which are often 
unfriendly towards the migrant workers, the obvious choice for those workers is the personal 
service offered by the hundi operators' agents. In a recent report, it came out that the hundi 
operators have developed a widespread network from the migrant labourers' workplaces in the host 
countries right to the villages in Bangladesh where their (migrant workers') relatives live. Hundi 
operators' agents collect the dollars from the individual migrant workers in the host countries and 
hand over an equivalent amount of taka (of course at the kerb market rate, which at the present 
rate is around taka 8 more per USD than the official rate of Tk.109) to the relatives of the migrant 
workers. So, it is getting harder for the official channels to compete with the home service offered 
by the hundi people. One way to address the issue is to reduce the gap between official exchange 
rate of USD and that in the informal market to zero. And the other is to bust the hundi networks at 
home and abroad. The latter option will require cooperation of host government of the expatriate 
workers in clamping down on the overseas hundi networks. At the same time, at home, the local 
hundi dens should also be stormed and destroyed. 
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Last but not least, the bank officials and the diplomatic staffs of our foreign missions should be 
able to win the hearts of the migrant workers by being more friendly, helpful and cooperative 
towards them. 

 

Empowering CMSMEs in Global Value Chains 
In today's interconnected world, the concept of Global Value Chains (GVCs) has become a 
defining feature of the global economy. GVCs represent the intricate web of relationships among 
economies, industries, and businesses involved in global production networks. These chains 
transcend national borders, seamlessly linking manufacturers, suppliers, and service providers, 
creating a highly efficient and dynamic global marketplace. 
 
Bangladesh, a country steeped in a rich cultural heritage, stands on the precipice of a significant 
economic transformation. While strides have been made in various sectors, Cottage, Micro, Small, 
and Medium Enterprises (CMSMEs) face substantial hurdles when it comes to active participation 
in Global Value Chains (GVCs). This article delves into these challenges and offers a 
comprehensive policy framework to bolster CMSMEs, driving their integration into GVCs and, in 
turn, unlocking Bangladesh's immense economic potential. To understand the urgency of 
CMSME participation in GVCs, we must first grasp the global context. GVCs represent the 
intricate interplay among economies, industries, and businesses engaged in global production 
networks. Bangladesh has been a notable presence in these value chains, with its nominal and real 
GVC-related trade shares averaging 45.2 per cent and 45 per cent, respectively, since 2007. 
However, Bangladesh's role has predominantly been downstream in these chains, underscoring the 
need to ascend the value-added ladder. 
 
A pressing issue confronting Bangladesh is its low productivity levels. In 2016, the country's 
productivity was a mere 33 per cent of the average productivity of the 20 Asia Pacific Economies 
(APO20). Alarmingly, Bangladesh ranked third lowest in this productivity comparison, surpassing 
only Cambodia and Nepal. This productivity deficit is acutely felt within CMSMEs, a substantial 
segment of the nation's economic landscape. To surmount this challenge, CMSMEs must leverage 
their involvement in GVCs to access technologies and best practices that enhance productivity. 
 
Empowering CMSMEs and fostering their active participation in GVCs necessitates a multifaceted 
policy approach. Here are the key policy recommendations to address the productivity gap and 
stimulate economic growth: To attract game-changing GVC investments, Bangladesh must 
prioritize openness, investor protection, policy stability, and a business-friendly climate. 
Investment promotion agencies (IPAs) can play a pivotal role in this effort. Exemplary models in 
countries like Costa Rica, Malaysia, and Morocco have demonstrated the efficacy of targeted IPA 
strategies, such as offering fiscal incentives and tailored services, in attracting FDI. Such 
investments have the potential to significantly enhance the productivity and capabilities of local 
firms, including CMSMEs, ultimately driving broader economic development. Ensuring 
equitable access to bank loans is imperative for CMSMEs. Policies should be designed to 
encourage financial institutions to extend loans to these enterprises. Access to capital is a lifeline 
for CMSMEs seeking to upgrade technology, expand operations, and integrate into GVCs. 
 
Investment in human capital development is equally vital. Leveraging existing SME clusters to 
develop industry-specific skills and management capacity, as demonstrated by Malaysia's Penang 
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Skills Development Centre (PSDC), can significantly upgrade the skillset of the workforce. This 
approach not only addresses the issue of skilled manpower but also aligns workforce capabilities 
with technological advancements, enhancing the competitiveness of CMSMEs. 
 
Lowering tariffs and harmonizing non-tariff measures (NTMs) can significantly enhance 
CMSMEs' competitiveness. Reducing trade barriers simplifies cross-border transactions and 
reduces the cost of inputs and materials, thereby enhancing the profitability of CMSMEs' 
involvement in GVCs. Additionally, investment in trade infrastructure, particularly transportation 
and logistics, can streamline the movement of goods and products within GVCs, making the 
participation of CMSMEs more efficient and cost-effective. 
 
The liberalization of information and communication technology (ICT) services can empower 
CMSMEs with access to digital tools and platforms, fostering innovation and global connectivity. 
Developing advanced logistics services can streamline the movement of goods within GVCs, 
reducing lead times and costs for CMSMEs. Moreover, ensuring political and policy stability 
creates an environment conducive to business growth and investment. 
 
Implementation of quality certification programs can substantially enhance product quality, 
boosting the competitiveness of CMSMEs in global markets. Also, strong enforcement of 
Intellectual Property Rights (IPRs) safeguards the innovations and intellectual assets of CMSMEs, 
providing them with a competitive edge. 
 
Last but not the least, implementing these policy recommendations will require a coordinated 
effort involving government bodies, regulatory agencies, financial institutions, and CMSMEs 
themselves. A strategic roadmap that identifies clear objectives, timelines, and key performance 
indicators will be instrumental in driving the successful execution of these policies. 
 
As the sun sets on this write-up of our economic narrative, Bangladesh stands at the crossroads of 
opportunity and transformation. By embracing these policy recommendations and drawing 
inspiration from successful programs worldwide, Bangladesh embarks on a journey that promises 
to unlock its economic potential. It is a journey that holds the promise of driving economic growth, 
fostering innovation, and creating job opportunities—a saga that propels the nation toward a 
brighter and more prosperous economic future. The story of Bangladesh, like the CMSMEs it seeks 
to empower, continues to unfold, with each chapter bringing new hope and promise. Arju Afrin 
Kathy, The writer is a Research Associate, Centre on Budget and Policy, University of Dhaka 
 
 
Building education to support a skills based economy in Bangladesh 

What are the main challenges for education in Bangladesh? 
In his Seven Habits of Highly Effective People, Covey tells us to begin with an end in 
mind (Covey, 1989). For education, we have three mutually attainable ends as our starting points: 
to prepare students for meaningful lives; to help them be successful, life-long learners, and to give 
students employable skills. In doing so, education has a duty to ensure students are safe, happy 
and successful. 
 


www.exambd.net
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While Bangladesh has made significant progress in recent years, three key challenges remain. 
Challenge 1 concerns curriculum relevance and quality. There are high repetition and drop-out 
rates, with an estimated 4.3 million children out of education, with others in education achieving 
competitive educational outcomes (source: UN, 2020). Recent moves to adopt a competency-based 
framework (2021) are to be applauded and will meet the country's need for skilled labour. 
 
Challenge 2 concerns teacher quality. Children suffer a learning loss of around 40% due to poor 
quality education across eleven years of schooling (Source: World Development Report, 2018). 
Challenge 3 concerns resourcing. With education spending constrained at around 2% of GDP – 
much lower than in comparative countries – our infrastructure is dated and overcrowded (Source: 
World Bank, 2022). Under-resourcing affects attendance. UNICEF estimates that a third of 
adolescent schoolgirls skip school several days each month on account of hygiene issues (source: 
UNICEF, 2023) and a lack of appropriate support at school. 
 
We must now build on recent progress with a strategic vision for education, a balance between 
ambitious aims and attainable solutions. We start with a mission to ensure all educational contexts 
are safe: a national safeguarding strategy built on standards that mirror the best international 
practices. We build a skills-based curriculum. Covey reminds us to put first things first. To this 
end, we invest in early childhood education as a platform for improving literacy and numeracy, 
particularly in outlying areas of the country. 
 
We ensure all children are tracked on their educational journey and that no child goes unregistered, 
uneducated, or uncared for. We build a national inclusion strategy, embracing the millions of 
children in care. All private schools should have a statutory duty to embrace these children by 
offering fully-funded places to an agreed percentage of orphans. 
Let this come from the private sector and let's reform 2017 legislation with a stroke of the pen. 
Haileybury Bhaluka will take the lead here. We raise the quality of teaching through a network of 
learning hubs. Our outstanding schools have a duty to share best practices, initiate international 
partnerships through impact based teaching methods, and subsidise professional improvement in 
local areas. Haileybury Bhaluka is sponsoring ten schools over the next three years through its 
international partnership with Evidence Based  
  
How do we compare with the best education systems in the world? 
The Organisation for Economic Cooperation and Development tracks the performance of 
education systems through student outcomes, specifically its Programme for International Student 
Assessments (PISA). These tests measure the ability in reading, mathematics, and science of 15-
year-old students. China, Singapore, Hong Kong, Canada, Estonia and Finland have been topping 
the charts in recent years. According to the OECD, such high-performing systems share common 
characteristics. First, they focus on the future, not the present; they focus on critical thinking, 
creativity and collaboration skills. Second, they believe that all students can learn; it's the task of 
schools to set high standards for all students but to personalise learning. Third, they get and keep 
great teachers. With a profession that is hard to enter, there is career progression and sustained 
professional improvement. 
 
In order to win, we need visionary political leadership and cross-party support for ambitious aims 
and attainable solutions. Bangladesh has made significant progress in school retention and 
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completion rates in recent years. Putting the spotlight on tertiary education, we must raise the 
statutory school leaving age from 14 years and deal with the economic implications of doing so. 
Easier said than done, with an average of eight percent of income spent on food, requiring children 
to leave school early and start work prematurely. We must build an expectation that young people 
will enter university education. This will require an increase in capacity via incentives for inward 
investment in tertiary education and a transformation towards skills-based education. 
 
In parallel, the importance of international measures of wellbeing. In this year's World Bank 
ranking, Bangladesh stands at 118/137 (source: World Bank, 2023). The coldest countries have the 
warmest hearts, with Finland, Denmark and Iceland topping the charts. Finland has topped the 
chart for six consecutive years and ranks as one of the OECD's highest-performing education 
systems. High performance and wellbeing are thus mutually attainable aims with mutually 
beneficial outcomes. Simon O'Grady is the founding headmaster of Haileybury Bhaluka.  
 

 
5G can help bridge the digital divide in Bangladesh by providing broader  

coverage and bringing digital services and opportunities to all communities 
Bangladesh is primed for a 5G-led digital revolution. The country's government has been dedicated 
to building strong foundations for a knowledge-based, digitised economy to realise the Smart 
Bangladesh Vision 2041. Through this initiative, Bangladesh has made substantial progress—put 
to the test during Covid-19 to ensure continuity in critical areas such as smart cities, digital banking 
(cashless transactions, integrated banking platforms for single users with multiple back accounts, 
etc.), converged telecommunication infrastructure, healthcare, education, and greener, more 
efficient utility systems, in addition to facilitating international friendly trade and commerce. 
 
As the country continues to emerge from the pandemic and recover from the global financial 
situation, Bangladesh's government is refocusing its efforts to realise its vision for Smart 
Bangladesh in 2041. This is especially important for bridging digital divides nationwide and 
digitally transforming not just major economic sectors but also the delivery of public services 
for key government ministries.With the country now redoubling its digital transformation efforts, 
it is on track to generate new economic opportunities (and enhance existing ones) to bring the 
nation to a new level of competitiveness. Here, 5G, delivered by communication service providers 
(CSPs) in Bangladesh, will be instrumental in providing ultra-reliable, high-capacity, and high-
speed data connectivity to support this revolution. 
 
Accelerating digitalisation and innovation 
Technology-driven changes and revolutions are inevitable. Across the world, digitalisation has 
been the transforming force pushing the revolutionary envelope for industries, boosting 
productivity, adaptability and sustainability in our modern world. It has the unmatched capacity to 
enable businesses, communities and governments of all kinds to leverage advanced technologies 
and streamlined processes for increased efficiency and growth. 
 
Bangladesh is no stranger to digitalisation's benefits. The country is known for the export of its IT 
talent, which surged during the pandemic. However, domestically, the country is also achieving 
gains in areas such as banking, education, healthcare, agriculture, utilities, and transport, among 
others. Reinforcing these sectors' evolution has been the country's focus on strengthening the 

https://www.thedailystar.net/views/editorial/news/digitalisation-public-services-paying-3065366
https://redhillworld.sharepoint.com/:x:/t/Arrow/EWvGavOmwZBEsGFjHrldwHoBcAEqatSzmxwfZci-1lQ4uw?e=tYxJxy
https://www.newagebd.net/article/135620/digital-bangladesh-digital-divide-and-education-sector
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2023/06/01/government-takes-big-initiative-for-smart-health
https://www.lightcastlebd.com/insights/2021/09/digitalization-the-key-enabler-for-inclusive-growth-in-post-covid-agriculture/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/1service-digitising-water-bills-in-bangladesh/
https://thefinancialexpress.com.bd/trade/road-transport-sector-to-come-under-digital-security-system-1619671124
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country's broadband and telecommunications infrastructures, as closing the digital divide is 
imperative for Bangladesh to drive further innovation to achieve its long-term vision. 
 
5G and the digital divide  
What is remarkable about Smart Bangladesh's growth journey is the country's sheer resilience. In 
addition to needing to chart a development plan post-independence in 1971, the country has also 
needed to grapple with natural disasters and today, the adverse effects of climate change.However, 
this resilience still requires a boost. For the government to meet its lofty aims for 2041, more needs 
to be done to close the digital divides that prevail across the country. 
 
One of the biggest challenges is closing the digital gap between urban and rural communities, 
which is required to foster more inclusive, broad-based transformation. Still, even as the 
government works to connect the country, it must also consider the affordability of broadband and 
telecom connectivity, along with improving the speeds required to power current Industry 4.0 
technologies and newer innovations in the future. 
 
Here is where 5G will make the difference. For one, it can help bridge the digital divide by 
providing broader coverage and bringing digital services and opportunities to all communities. 
This is because 5G, especially when delivered via fibre, can overcome the limitations of traditional 
fixed-line infrastructure and provide high-speed, reliable broadband access to underserved regions. 
This plays a pivotal role in bridging the digital divide by delivering a converged network. 
Simultaneously, reducing the need for multiple parallel communication infrastructures will 
significantly reduce asset management costs for the government and CSPs, and these savings can 
then be passed on to end consumers. 
 
Countries such as Canada and Brazil have exemplified how 5G has helped to bridge the urban-
rural digital divide. While Bangladesh has its own unique set of challenges and potential, this still 
highlights the innate value of 5G in improving technology service access on a nationwide scale. 
 
Setting the stage for Bangladesh's brighter future 
While Bangladesh has made significant progress towards realising its digital ambitions, there is 
still much that it must do to ensure that no one is left behind in its transformation journey. The 
government is already prioritising broad-based connectivity across the country via the Rural 
Connectivity Improvement Project (RCIP), but more must be done towards digital inclusion. What 
is fundamental to achieving Bangladesh Vision 2041 is a good alignment among the regulatory 
bodies and government ambitions, with very clear and articulative government policies and action 
plans inclusive of all private and government agencies. 
 
Here, 5G can catalyse longer-term transformation using a multivendor convergence network that 
provides a single platform of economically viable and sustainable connectivity infrastructure for 
public and private entities. This is especially true as the country has already deployed a 4G Plus 
network, which has a transition path to a 5G network to bring connectivity and opportunities to all 
segments of Bangladesh's industry. The stage is now set for Bangladesh, particularly its CSPs, 
NTTNs, and ISPs, to work with the country's government, businesses, and communities to foster 
inclusive growth towards holistic socio-economic prosperity. Arif Islam is the Country head of Nokia in 
Bangladesh 

https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladeshs-road-digitalisation-59-hill-unions-get-broadband-internet-258421
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2023/03/01/defying-the-odds-bangladesh-s-journey-of-transformation-and-resilience
https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/bangladesh-cannot-become-smart-gaping-digital-divide-3351251
https://onestore.nokia.com/asset/207143
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/06/12/nokias-new-5g-design-and-deployment-services-deliver-faster-time-to-market-and-lower-total-cost/
https://www.opensignal.com/2022/10/20/how-5g-has-helped-canada-close-the-urban-rural-gap-in-the-mobile-network-experience
https://oldweb.lged.gov.bd/ProjectHome.aspx?projectID=814
https://oldweb.lged.gov.bd/ProjectHome.aspx?projectID=814
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2021/12/09/nokia-and-teletalk-bring-first-5g-network-to-bangladesh/
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The global economy’s real enemy is geopolitics, not protectionism 
"The era of free trade seems to be over. How will the world economy fare under protectionism?" 
This is one of the most common questions I hear nowadays. But the distinction between free trade 
and protectionism (like the one between markets and the state, or mercantilism and liberalism) is 
not especially helpful for understanding the global economy. Not only does it misrepresent recent 
history; but it also misconstrues today's policy transitions and the conditions needed for a healthy 
global economy. 
 
"Free trade" conjures an image of governments stepping back to allow markets to determine 
economic outcomes on their own. But any market economy requires rules and regulations – 
product standards; controls on anticompetitive business conduct; consumer, labour, and 
environmental safeguards; lender-of-last-resort and financial-stability functions – which are 
typically promulgated and enforced by governments. 
Moreover, when national jurisdictions are linked up through international trade and finance, 
additional questions arise: Which countries' rules and regulations should take precedence when 
businesses compete in global markets? Should the rules be designed anew through international 
treaties and regional or global organisations? 
 
Viewed in this light, it becomes clear that hyper-globalisation – which lasted roughly from the 
early 1990s until the onset of the Covid-19 pandemic – was not a period of free trade in the 
traditional sense. The trade agreements signed over the past 30 years were not so much about 
removing cross-border restrictions on trade and investment as they were about regulatory 
standards, health and safety rules, investment, banking and finance, intellectual property (IP), 
labour, the environment, and many other issues that previously lay in the domain of domestic 
policy. 
 
Nor were these rules neutral. They tended to prioritise the interests of politically connected big 
businesses, such as international banks, pharmaceutical companies, and multinational 
corporations, over all else. These businesses not only got better access to markets globally; they 
also were the primary beneficiaries of special international arbitration procedures to reverse 
government regulations that reduced their profits. 
 
Similarly, tighter IP rules – which allow pharmaceutical and tech companies to abuse their 
monopoly positions – were smuggled in under the guise of freer trade. Governments were pushed 
to free up capital flows, while labour remained trapped behind borders. Climate change and public 
health were neglected, partly because the hyper-globalisation agenda crowded them out, but also 
because the creation of public goods in either domain would have undercut business interests. 
 
In recent years, we have witnessed a backlash against these policies, as well as a broad 
reconsideration of economic priorities more generally. What some decry as protectionism and 
mercantilism is really a rebalancing toward addressing important national issues such as labour 
displacement, left-behind regions, the climate transition, and public health. This process is 
necessary both to heal the social and environmental damage done under hyper-globalisation and 
to establish a healthier form of globalisation for the future. 
 

https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/what_do_trade_agreements_really_do.pdf
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US President Joe Biden's industrial policies, green subsidies, and made-in-America provisions are 
the clearest examples of this reorientation. True, these policies are a source of irritation in Europe, 
Asia, and the developing world, where they are seen as antithetical to established free-trade rules. 
But they are also models for those – often in the same countries – seeking alternatives to hyper-
globalisation and neoliberalism. 
 
We don't have to go too far back in history to find an analogue to the system that could emerge 
from these new policies. During the post-1945 Bretton Woods regime, which prevailed in spirit 
through the early 1980s, governments retained significant autonomy over industrial, regulatory, 
and financial policies, with many prioritising the health of their domestic economies over global 
integration. Trade agreements were narrow and weak, placing few constraints on advanced 
economies, but even fewer on developing countries. Domestic control over short-term capital 
flows was the norm, rather than the exception. 
 
Despite this more closed global economy (by today's standards), the Bretton Woods era proved 
conducive to significant economic and social progress. Advanced economies experienced decades 
of rapid economic growth and relative socioeconomic equality until the second half of the 1970s.  
 
Among low-income countries, those that adopted effective development strategies – such as the 
East Asian Tigers – grew by leaps and bounds, even though their exports faced much higher 
barriers than do developing countries today. When China joined the world economy with great 
success after the 1980s, it did so on its own terms, maintaining subsidies, state ownership, currency 
management, capital controls, and other policies more reminiscent of Bretton Woods than of hyper-
globalisation. 
 
The legacy of the Bretton Woods regime should give pause to those who believe that permitting 
countries greater leeway to pursue their own policies is necessarily detrimental to the global 
economy. Ensuring one's own domestic economic health is the most important thing a country can 
do for others. 
 
Of course, historical precedent does not guarantee that the new policy agendas will give rise to a 
benign global economic order. The Bretton Woods regime operated in the context of the Cold War, 
when the West's economic relations with the Soviet Union were minimal and the Soviet bloc had 
only a small foothold in the global economy. As a result, geopolitical competition did not derail 
the expansion of trade and long-term investment. 
The situation today is entirely different. America's main rival now is China, which occupies a very 
large position in the world economy. A true decoupling between the West and China would have 
major repercussions for the entire world, including the advanced economies, owing to their heavy 
dependence on China for industrial supplies. One therefore can find plenty of good reasons to 
worry about the future health of the world economy. 
 
But if the global economy does become inhospitable, it will be because of American and Chinese 
mismanagement of their geopolitical competition, not because of any supposed betrayal of "free 
trade." Policymakers and commentators must remain focused on the risk that really matters. Dani 
Rodrik, Professor of International Political Economy at Harvard Kennedy School. 
  

https://www.project-syndicate.org/columnist/joseph-biden-jr
https://drodrik.scholar.harvard.edu/sites/scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/putting_global_governance_in_its_place.pdf


R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

42 

42 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

Bangladesh in G20 summit: Unlocking new doors? 
Bangladesh is scheduled to join this year's G20 summit, being held on 9-10 September. With India 
at the helm of the G20, Bangladesh's participation in the summit brings forth a host of 
opportunities. Bangladesh has garnered praise for its advocacy on behalf of the global South, its 
focus on climate change issues, and its commitment to women's development.  
 
These issues hold a prominent place on the G20 summit agenda, making Bangladesh's inclusion 
noteworthy and allowing the country to enhance its credentials in these areas. The summit also 
offers Bangladesh the opportunity to engage with non-traditional partners, achieve diplomatic 
breakthroughs, and alleviate diplomatic tensions. 
 
Explaining Bangladesh's inclusion in the G20 Summit 
The invitation to the G20 is a customary process, with the host country responsible for selecting 
guest countries. This outreach aims to expand cooperation with other nations and bolster the G20's 
legitimacy. In this context, Bangladesh has been included as an invitee for the upcoming G20 
summit in September 2023. 
 
Bangladesh's membership in the G20 summit carries symbolic significance and can be explained 
on multiple grounds. Firstly, from an economic perspective, Bangladesh holds the position of 
India's largest trading partner and export market in South Asia. Given Bangladesh's burgeoning 
economic growth, it offers substantial potential for India.  
 
Secondly, in terms of geostrategic considerations, Bangladesh's proximity to India's landlocked 
northeastern states reduces connectivity constraints. Additionally, Bangladesh remains committed 
to security issues important to India, with its "zero-tolerance" policy towards terrorism assisting 
in addressing secessionist movements in India's northeast.  
 
Thirdly, in the context of connectivity, Bangladesh's strategic location at the juncture of South and 
Southeast Asia makes it a crucial component of India's Act East policy. 
 
Considering Dhaka's multifaceted importance to India, Bangladesh has been invited as a symbolic 
gesture, signifying its rising significance to India and the broader region. As India seeks to shape 
a global agenda through the G20, securing Bangladesh's support is essential for enhancing India's 
influence in its neighbourhood. Moreover, this invitation bestows symbolic recognition on 
Bangladesh, further enhancing bilateral dynamics. 
 
Hence, with India leading the G20, Bangladesh's most expedient bilateral opportunity lies in 
deepening its partnership with one of the "premier forums" for international economic cooperation. 
Engagement with the G20 can unlock short-term, medium-term, and long-term benefits for 
Bangladesh. 
 
Watershed moments 
The Global South is currently grappling with numerous crises stemming from prolonged 
exploitation by Western colonial powers, the Cold War's tense standoff, and the persistent 
dominance of global geopolitics. The Ukraine-Russia conflict has further exacerbated tensions 
between opposing global camps and limited the space for the Global South.  
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The status quo in global geopolitics has been rocked by severe crises, including the Covid-19 
pandemic and the ongoing conflict in Ukraine. These crises have disrupted global geopolitics and 
presented challenges such as energy and food security, technology transfer, climate change, and 
energy transition. The Global South has borne the brunt of power rivalries among major nations. 
 
As a prominent leader of the Global South, India has the potential to advocate for the multitude of 
challenges facing these countries. On critical issues like energy transition and climate change, 
India can take a strong stance in support of the Global South's interests. 
 
Bangladesh, too, has consistently promoted the interests of the Global South on various occasions. 
As a champion of developing nations, Bangladesh can use this platform to advocate for third-world 
countries.  
 
In the context of the Ukraine-Russia conflict and associated geopolitical issues, Bangladesh has 
maintained a neutral stance in the polarising global political landscape. Bangladesh has been 
squeezed by great power politics, and the war, along with subsequent food and energy security 
concerns, has taken a toll on the country. Therefore, this platform allows Bangladesh to express its 
dissatisfaction with the dividing world order and provides a space for fostering an alternative world 
order. 
 
Tapping into multilateral opportunities 
Bangladesh can achieve significant gains within the G20 by articulating its vision for the future 
global order and its perspectives on the myriad issues on this year's G20 summit agenda. The G20 
summit emphasises cooperation on a range of issues, including green development, climate finance 
and LiFE, accelerated, inclusive, and resilient growth, accelerating progress on the SDGs, 
technological transformation and digital public infrastructure, and women-led development. 
 
In the context of green development and climate finance, Bangladesh is considered a key 
stakeholder due to its vulnerability as a country. In the past, Bangladesh has represented the 
interests of climate-vulnerable nations in multilateral forums such as the COP and vigorously 
advocated for their rights.  
 
Therefore, the inclusion of Bangladesh's perspective will further enhance its credibility on climate-
related issues. Given that the summit focuses on inclusive and resilient growth, Bangladesh serves 
as a paradigm for fostering an inclusive economy that benefits various segments of society, 
including marginalised groups. Furthermore, Bangladesh's economy demonstrated resilience by 
registering positive growth even during the Covid-19 pandemic, reinforcing its relevance to these 
issues. 
 
In terms of women-led development, Bangladesh's achievements in promoting women's 
development and integrating women into the development process will significantly enrich the 
discussion and deliberation process. Bangladesh's stake in the issues featured on the agenda will 
allow the country to contribute its viewpoints, making the forum more representative and 
comprehensive. 
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Moreover, with the wide range of participants at the G20 summit, Bangladesh can establish 
connections with non-traditional partners. Given recent strains in bilateral relations between 
Bangladesh and the United States, engaging in sideline diplomacy with the US and India could 
significantly improve bilateral affairs. Therefore, the G20 provides Bangladesh with a platform for 
forging bilateral partnerships, engaging in advocacy efforts, and reinforcing its credentials as a 
leader in the Global South. Kazi Asszad Hossan is a researcher affiliated with the Central Foundation for 
International and Strategic Studies (CFISS).  

 

Towards a secure future for all Bangladeshis 
With Bangladesh on the cusp of graduating from a least developed country while simultaneously 
facing unprecedented challenges in the current volatile global climate, much has been made of our 
need to have safety nets for our population in the future. To that end, the recently initiated universal 
pension scheme by the government was rightfully highlighted as a positive step. 
  
And it is now encouraging to see the scheme pick up momentum; one month after its launch, the 
universal pension scheme has garnered the enrollment of nearly 13,000 people depositing nearly 
Tk8 crore.  
  
The National Pension Authority (NPA) has stressed the need to enhance public awareness in both 
rural and urban areas - and this must not be taken lightly. More Bangladeshis have to be made 
aware of the various benefits such a scheme offers them. 
  
First and foremost, the universal pension plan will provide a safety net for our aging population. 
In a society where the concept of retirement often means dependence on family or limited social 
support, this pension plan offers a dignified way for the elderly to enjoy their golden years with 
financial security. 
  
This initiative will also encourage a culture of saving and financial planning, which is crucial for 
economic development. By knowing that they have a secure pension waiting for them in their 
retirement years, individuals are more likely to invest in their future, both financially and in terms 
of healthcare and well-being. 
  
It's important to note that the successful implementation of such a program requires careful 
planning and prudent management of resources. Ensuring transparency, accountability, and 
efficient distribution of funds is the very minimum required for the plan's success.  
  
With responsible implementation and continuous evaluation, not to mention public awareness, this 
initiative has the potential to transform our nation for the better, bringing us one step closer to a 
brighter and more secure future. 
 
As democracies weaken, who gets a say in South Asia’s climate future? 
As the world confronts the impacts of climate change, the role of the state is more prominent than 
ever. The state sets national climate policies and carbon reduction targets, and represents its 
citizenry at global climate summits. It plays a critical role in sectors, from infrastructure to 
agriculture, which both drive and suffer the impacts of climate change. Its decisions affect the 
extent to which entire populations suffer from rising temperatures. 
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But in many countries, these life-altering decisions are made by a small group of politicians and 
bureaucrats, as opposed to through consensus building in parliament and the press. This is 
especially true for South Asia, where countries are increasingly moving towards an opaque 
decision-making model. 
  
This means that the people most impacted by the effects of climate change have no say over how 
they are dealt with. As tides get higher due to sea level rise, no one asks local residents if building 
yet another sea wall is a good idea; if they did, the community would point to other sea walls that 
have been topped and broken. In the Himalayas, policymakers see building more dams as a 
solution to uncertainty over water availability, but do not ask residents downstream how that will 
affect the springs they depend on. 
  
Bangladesh’s black box of decision-making 
In Bangladesh, one of the most climate-impacted countries in the world, this trend is readily 
apparent. The country is currently witnessing a series of demonstrations, as the main opposition 
party demands that forthcoming elections be held under a caretaker government, as they do not 
trust the ruling party to follow democratic norms.  
  
The ruling party responds that elections worldwide are held under the incumbent government. This 
impasse, which is threatening the credibility of the country’s electoral process, stems from a 
system in which ministers and bureaucrats announce decisions that everyone is expected to follow 
without question. Even seemingly positive decisions are made in this manner. In 2020, 
Bangladesh’s then-minister of power, energy and mineral resources raised hopes when he said that 
the country was “reviewing how we can move from coal-based power plants.” But leaders of think 
tanks and NGOs often consulted by policymakers in Bangladesh expressed ignorance about the 
decision before it was announced. 
  
“It’s alright if the minister makes a good announcement without consulting anyone outside the 
government,” said the head of a Bangladesh-based think tank, who spoke on condition of 
anonymity. “But if we don’t know the details of the transition plan, we can’t hold the government 
to account. That’s the problem.” 
  
Opacity in government decision-making often worsens when elections are in the offing, as they 
now are in Bangladesh. The media in the country is focused almost entirely on electoral prospects, 
protests and violence. Almost no one is asking politicians about climate goals. 
  
The realities of climate change, water scarcity and pollution remain. But discussion of government 
plans to tackle these issues are scarce, as are campaign promises from either the ruling and 
opposition parties on climate. The little discussion that does occur is perfunctory. In drawing up 
the Bangladesh Delta Plan 2100, which is intended to make the delta more resilient to the impacts 
of climate change, the government did seek the input of NGOs and think tanks.  
  
But many complained they did not get to see the draft plan before it was finalized. The plan 
envisages fundamental changes in large parts of the country, but was formulated and is now being 
implemented without much public discussion. 


www.exambd.net
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Despite green pronouncements, little consultation in Pakistan 
Pakistan is the only country in South Asia with a federal ministry dedicated to dealing with the 
challenges of climate change. After the devastating floods of 2022, the government made a point 
to tell the world that the disaster was an impact of climate change, and what had happened in 
Pakistan was not going to stay confined to Pakistan. The many climate change-induced disasters 
throughout the world in the first eight months of 2023 have borne out the truth of this assertion. 
But in Pakistan itself, dealing with climate change is at a standstill due to a prolonged political 
slugfest that shows no sign of abating. 
  
While public attention is focused on the political crisis, projects are sanctioned behind closed doors 
and implemented despite protests. The new expressway that threatens Karachi’s largest green 
space is one example. And when solar power generation plants are built in the Thar desert near 
coal-fired plants, there is near-zero consultation with local communities -- and very little response 
when civil society members press for information. 
  
Despite green pronouncements from past and present governments, coal-fired power plants 
continue to play a large role in the China Pakistan Economic Corridor, an area where public 
consultation has always been zero. Journalists seeking details of CPEC projects have repeatedly 
been confronted with a wall of silence.   
  
In India, climate injustice takes the blame 
India as a country has high carbon emissions, but per capita emissions are low. When India’s 
ministers speak about emissions in public, they emphasize climate injustice, and point to how rich 
nations have spent most of the world’s ‘carbon budget’ since the start of the Industrial Age -- using 
this to argue that India should not be forced to decarbonize rapidly. This is an argument both 
valid and popular. It has support from politicians, bureaucrats, and most think tanks in the country. 
But it has two adverse effects. One, it leads to a perception that reining in greenhouse gas emissions 
is a job only for the developed world. Two, it enables policymakers to hide their own shortcomings. 
  
In the last few weeks, two Himalayan states -- Himachal Pradesh and Uttarakhand -- have suffered 
immense losses to life and property from flooding caused by repeated cloudbursts, a phenomenon 
scientists have linked to climate change. The same has been seen along the Western Ghats in 
Maharashtra. 
  
At the same time, India experienced the lowest August rainfall since records began. This will 
impact agriculture in the coming months, and food prices may skyrocket. India’s politicians 
repeatedly blame these problems on climate change caused by rich countries. But this line of 
argument lets them evade uncomfortable questions, such as why dams were built on steep 
mountain slopes despite opposition from residents and independent experts; why specific 
guidelines on how to build roads in mountain areas were ignored; or why building rules are flouted 
everywhere with impunity. 
  
This all comes back to a lack of participatory democracy in policymaking. India does have rules 
that mandate public discussion before large infrastructure projects can be approved, but there are 
plenty of examples to indicate that these rules are routinely flouted. For far too long, politicians 
in India have conveniently interpreted democracy as a system in which citizens vote once every 
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five years, while the people voted into power run the country by themselves till the next election. 
The corollary they propound is that if people do not like what the government is doing, they can 
vote the government out of power next time. But climate change impacts are coming so fast and 
hard that they do not permit the luxury of waiting till the next election. They need to be tackled 
here and now, with the full participation of every section of society. Joydeep Gupta is Editor-at-Large 
at The Third Pole. A version of this article first appeared on The Third Pole and is being published here under the 
Creative Commons BY NC ND license. 

 

Insurance protection for Smart Bangladesh 
Bangladesh’s insurance sector has unlimited possibilities for development and growth. The basic 
role of insurance is managing the risks and also protecting the economy for the country’s growth 
and prosperity. At present, 81 insurance companies operate their activities in Bangladesh. This 
includes 35 Life Insurance and 46 Non-life Insurance. The contribution of insurance companies to 
the GDP of Bangladesh is less than one percent (currently is about 0.50 per cent). An increase in 
the penetration rate can create widespread benefits and protection for the economy and it is 
estimated that 1 per cent increase in Bangladesh’s insurance penetration rate can reduce uninsured 
losses and markedly contribute to its GDP growth. According to world bank statistics, out of 1000 
people only 4 people in Bangladesh have Life Insurance policies which is one of the lowest country 
penetrations in the world. Even for the Non-life Insurance has a negligible contribution. Currently 
the government has put emphasis on this very high potential of insurance business. We, working 
in the sector, are also very optimistic that the government has taken various initiatives with priority 
and understood the necessity of the insurance industry and brought it under the Ministry of Finance 
which was earlier under the Ministry of Commerce. The Parliament passed “The Insurance ACT, 
2010” and “The Insurance Development & Regulatory Authority (IDRA)” was formed under this 
act during the Year 2011. The Authority is working for systematic development and regulations 
for the insurance industry with a view to implement “The National Insurance Policy 2014”. In this 
priority, the Government has announced “The National Insurance Day” to be celebrated on First 
March in every Year. 
 
Bangladesh sees its future planning with a vision and policy to build a digitally enabled, smarter, 
and more sustainable country. It aims to leverage the power of technology to improve the quality 
of life for all citizens, create new economic opportunities, and drive sustainable development. 
Building Smart Bangladesh by 2041, will be achieved by establishing Smart Citizen, Smart 
Economy, Smart Society, and Smart Government by 2041. “Smart Bangladesh” focuses on the use 
of technology and innovative approaches to improve the lives of people and the overall 
development of the country. The use of advanced technologies, such as the Internet of Things 
(IoT), Artificial Intelligence (AI), and data analytics are the key transformation to improve various 
aspects of society, such as healthcare, education, transportation, and governance. Insurance 
protection for this uptrend growing economy cannot be ignored. 
 
In a recent paper published “Smart Bangladesh Vision 2041: All you need to Explore” describes 
the initiatives of Smart Bangladesh. It explains that there are a number of initiatives and projects 
underway in Bangladesh that are aimed at promoting the use of technology and innovation to drive 
development. These include initiatives in the areas of e-governance, healthcare, education, and 
transportation, among others. By leveraging the power of technology and innovation, it is hoped 
that Bangladesh can become a leader in the region and a model for other countries looking to 
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promote sustainable development and progress through the use of technology. The initiatives are 
as follows: 

• Expanding access to affordable and reliable broadband internet; 
• Promoting digital literacy and skills development; 
• Encouraging the use of ICT in various sectors; 
• Building smart cities and smart villages; 
• Developing a digital infrastructure; 
• Promoting innovation and entrepreneurship. 

The government plays a critical role in promoting Smart Bangladesh. It is responsible for creating 
a conducive environment for the development of the digital ecosystem and providing citizens with 
access to digital services and technologies. The government is also responsible for promoting the 
growth of the IT industry and investing in human capital development. The future of Smart 
Bangladesh is promising. With a comprehensive digital ecosystem in place, the country is poised 
to become a leader in the digital space and reap the benefits of technology to drive economic 
growth and improve the quality of life for citizens. The government’s commitment to the vision 
of Smart Bangladesh, combined with the efforts of private sector companies and citizens, will help 
the country achieve its goal of becoming a technologically advanced and digitally savvy nation in 
the global family. And these efforts will be unaccomplished without the protection of Insurance 
that is seen as basic in the developed countries. 
 
In modern period people use insurance products such as motor insurance, travel insurance, 
property insurance, medical insurance and various protection under life insurance plans. All life 
and non-life insurance plans always save people, property, life and health. All insurance types 
protect people from risk and loss. Insurance sector plays great role in increasing GDP. All 
premiums collecting by insurance companies effect economic development positively. Besides 
Insurance effects to balance of payments, financial stability positively and it also increases 
employment in economy. These factors also accelerate economic growth. For these reasons 
insurance role in world economy is undeniable, and it considered reliable field of service sector. 
 
Insurance that plays a fundamental protection role in economic development can enable and drive 
economic activity by protecting lives and property against insurable risks and these are currently 
found mostly unprotected. In this pace of growth, Insurance companies in Bangladesh have to act 
as a buffer against adverse events and risks as the invisible glue for protecting the loss of 
Individuals and Country’s valuable asset. Supporting the promise of Smart Bangladesh, Insurance 
Companies can take the advantages of Technology and changing Business Process for setting the 
milestones for the Smart Services. It can take proactive initiatives for inclusion of Technology 
with customer centric smart approach for a wide rage protection for country’s economy with the 
following: 

• Development of IT infrastructure / Adaptation of new IT system; 
• Prepare one-stop Digital Platform / Apps / Customized Web-page Solution; 
• Digital Sales / Enrollment of Insurances Plans; 
• Digital Risk Assessment / Underwriting; 
• Digital Serving and Claim Submission; 
• Digital Settlement and Payment through Digital Channels/BFTN (Online Fund Transfer); 
• Digital Marketing strategy and Training development for the Agents / Financial Associates; 
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Bangladesh is always seen as a country of uncertainty or disaster, causing from economic crisis to 
climate changes or natural calamities, losses of property or lives, creating vulnerability for people 
and economy where we totally depend on Government support system. Although, Insurance is the 
only means to recover from the economic losses that is largely missing in Bangladesh’s economic 
system and this is due to weak Insurance Protection system.  Combining the Smart approaches 
from Government and Insurance Companies, Bangladesh can ensure the insurance protection of 
its Citizen, Economy, Society and Government. Insurance companies now foresee the ample 
opportunities for its growth with the support of digitalization and can ensure the protection of the 
People and the Economy. We understand that the country has made significant strides in recent 
years, and its government is now focusing on creating a “Smart” Bangladesh that can compete on 
the international stage. In its smart approaches, Bangladesh is investing in new technologies and 
infrastructure, improving education and training, and promoting entrepreneurship. With its large 
population and limited resources, it is now important for the country to ensure safety-net with 
insurance protection in order to progress economically. Investing in insurance protection for its 
people and infrastructure, Bangladesh can fulfill its dream to become a leading nation in the world. 
S M Ziaul Hoque, FLMI, The writer is the CEO of Chartered Life Insurance Company Ltd. 
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িদকিনেদর্ শনা 
অবশ্য  ই েদখেত হেব… [েফাকাস রাই�টং /  আগুর্ েমন্ট রাই�টং] 

 

 Earthquake manage ment: How equipped is Bangladesh to combat catastrophe?  
 Artificial Intelligence  / (ChatGPT) / AI in Banking Sector  

 
বাংলা/ইংেরিজেত িলখেত...ধারণা রাখা উিচৎ... [েফাকাস রাই�টং ] 

 Pollution 
 Smart Bangladesh  
 Metro Rail Service in Dhaka city/েমেটৰ্ােরেলর যুেগ বাংলােদশ  
 ভাষা আেন্দালন ও একুেশর েচতনা  
 Paperless Bangladesh /Cashless Society  
 আিথ র্ক খােতর অগৰ্যাতৰ্ায় বয্াংক খাত  
 MFS Role and Services in BD 
 Cyber Security in banking sector 
 অথ র্ৈনিতক সংকেট নতুন মুদৰ্ানীিত/ Monetary Policy 
 Renewable energy and its role to Combat energy crisis. 
 Blue Economy and Bangladesh  
 FDI in Bangladesh:How to attract foreign investment 
 Climate disaster and Bangladesh  
 Russia Ukraine War and World Crisis;Future,way of mitigate War 
 World Economic Crisis and Bangladesh challenges 

 

শব্দ গুেলা েজেন েনয়া জর�রী [অনবুাদ/প্যােসজ] 
 Artificial Intelligence িবষয়ক শব্দ।  
 ভাষা আেন্দালন ও একুেশর েচতনা িবষয়ক শব্দ।  
 েমেটৰ্ােরেলর যুেগ বাংলােদশ িবষয়ক শব্দ।  
 অথ র্নীিত, বয্াংক, উন্নয়ন ও বািণজয্ িবষয়ক শব্দ। 

 

 
শটর্ িজেক 

Abbreviation/Banking Term িবগত ৩ মােসর সাম্পৰ্িতক পৰ্শ্নঃ পৰ্েফসর কােরন্ট অয্ােফয়াস র্, আেলািচত বয্িক্ত ্
িবখয্াত বই, অথ র্ৈনিতক সমীক্ষা,িবিবএস িরেপাট র্, বয্াংক খােতর িবিভন্ন মান,েশয়ারবাজার, বাংলােদেশর মুিক্তযুদ্ধ, 
েভৗগিলক িবষয়সমূহ [িবখয্াত স্থান], েখলাধুলা ২০২২ (েটিনস,িকৰ্েকট,ফুটবল, িবিপএল), পুরস্কার (েদশী বা আন্তজািতর্ক), 
িবিভন্ন েদেশর মুদৰ্া,েসন্টৰ্াল বয্াংক, রাজধানী, অথ র্ৈনিতক সংগঠন, সেম্মলন।  
 

ম্যাথ 
 bibm এর িবগত  ময্াথ।  অধয্ায়ঃ profit and loss, Unitary Method, percentage, Train and Boat, 
Algebra, Equation, Geometry and trigonometry, Mensuration 
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Artificial Intelligence: Bangladesh Perspective 
 
Enterprises are seeing a lot of potential in automation of their processes but it will have a negative 
impact on employment. 
 

What is Artificial Intelligence? 
Artificial Intelligence (AI) is an agent that is able to perform tasks that would require human 
intelligence. Examples of these tasks are visual perception, speech recognition, decision-making, 
and translation between languages. AI has revolutionised the information technology. It is a sub-
field of computer science that includes the creation of intelligent machines and software that work 
and react like human beings. Artificial Intelligence is transforming the nature of almost everything 
which is connected to human life, e.g. employment, economy, communication, warfare, privacy, 
security, ethics, healthcare etc. However, we are not sure about its impacts and we are yet to see 
its future evolution – if it is leading humanity towards making this planet a better place to live or 
a place which is full of disaster. 
 

Current State of AI 
If we look at the current state of AI, the pace of evolution of artificial intelligence is speeding up. 
Artificial Intelligence is not new, it was first coined by American scientist John McCarthy in 1955, 
who is also considered co-founder of the field Artificial Intelligence [1]. So research in the field 
of AI has been there for decades, but the conditions were not appropriate for AI to flourish. 
Nowadays, we have cloud computing to store torrents of data remotely. Moreover, neural network 
technology, which is crucial in learning, is not that expensive these days. Given the facts, 
conditions for AI are right now. Even the largest companies in tech-industry, e.g. Google, 
Facebook, Microsoft and IBM, have dived into AI research where they see a huge potential. 
 

Application of AI in Industry 
As AI research is progressing with a fast pace, a lot of companies are looking forward to utilising 
its power to improve their services (Fig.1) [1]. The largest US retail company, Walmart, is trying 
to build robotic shopping carts, while Amazon is developing robots for its fulfilment centres that 
will serve the delivery between stackers and pickers. The automobile industry is investing a vast 
amount of money to embed AI into cars. In fact, Tesla Motors has already introduced AI into their 
cars which enable auto-pilot mode and other lane changing features. 

 
Fig.1: Applications of Artificial Intelligence 
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Toyota is investing billions of dollars to combine Artificial Intelligence with Big Data to facilitate 
mobility assistance driving for people who are less confident to drive. It is a big opportunity for 
the industries who are leaders in AI to build self-driving cars. Hence, the tech giants Google and 
Apple are investing a huge amount of money to dive into this market. 
 
Google has recently launched an open-source version of its Artificial Intelligence engine named 
TensorFlow. Google uses this engine in various product and services. Now researchers outside of 
Google are using this engine to test their algorithms, since there is a huge potential in this 
technology to be used at various commercial levels (Fig.2). 

 
Fig.2: Usage of AI technology in Enterprise [2] 

 
Thus, enterprises are seeing a lot of potential in automation of their processes but it will have a 
negative impact on employment. Fig.3 below statically explains the impact of technology on 
employment: 
 

 
Fig.3: Percentage of people who are afraid of technical advancements [3] 

 
Future of AI 
The next steps in AI mostly include generalising the intelligence and creating as many use cases 
as possible, which eventually can be converged into Human-Level Machine Intelligence (HLMI). 
OpenAI wants to further advance AI in a way that benefits society as a whole and is freed from 
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the need of generating revenues. As OpenAI has already made its reinforcement learning 
framework public, it will create possibilities for other companies to create different use cases and 
contribute to the AI research as an open source project. 
 
Other companies have also started to make use of AI technology into different domains. One such 
example is Turing Robot, a Chinese company which is behind the HTC's Hidi, a voice assistant. 
Turing Robot offers voice recognition and natural language processing for a wide variety of 
applications including Bosch's car system and Haier's home appliances. Now Turing Robot is 
focused on developing Turing OS for service bots. 
 
Another use case is being developed by Amazon, which is working on developing Alexa in the 
direction of recognising emotions. Amazon is making significant advancements in Alexa – which 
is a virtual helper which sits inside the voice-controlled appliances offered by Amazon. While 
people get irritated from the repeatedly wrong response from voice assistances like Google Now, 
Siri, Hidi etc., Amazon focuses on emotion recognition from the voice tone and enable voice 
assistance to offer an apology for a wrong response. 
 
Similarly, a Silicon Valley based company named Vicarious is developing an entirely a new way 
of information processing akin to the information flow in human brain which they believe to help 
machines to become a lot smarter. 
 
Toyota is developing a system which will predict where you are going before you tell it. Toyota 
has recently announced its new subsidiary named Toyota Connect which will facilitate to collect 
torrents of data every day and the battle to mine the data already been started. Thus, in the future, 
your AI will know more about you than you do. A start-up called Brain of Things is developing a 
smart home which they named 'robot home'. These robot houses keep an eye on each activity of 
the inhabitants - whether they are watching a movie, sleeping or doing something else. There are 
lots of advancements made in different domains all using AI technology while developing it further 
in parallel to achieving their desired results [4]. 
 

Artificial Intelligence: Bangladesh Perspective 
Bangladesh is a country of 160 million people and this is one of the most densely populated 
countries in the world. It is an agriculture driven country where new wave of recently developed 
technologies has touched its various areas and getting new propulsion. In different industrial areas, 
automation and control technologies are being applied. Only very recently the term AI along with 
IoT, Big Data, Blockchain etc. has become very popular in Bangladesh. The technological 
evolution of AI started long time ago, but its impacts are being revealed now in our country. Some 
specific sectors, such as services, transportation, education, agriculture, health, and environment, 
have been identified for effective implementation of AI in Bangladesh. As a whole, we see 
tremendous use of AI technologies, for instance, using ride-sharing, natural language processing 
(NLP) for Bangla, ChatBot, booking flight and hotel, real time mapping, etc in our day to day life, 
making our daily-life comfortable. Bangladesh possesses 34% of young people who are 
technology driven; the successful integration of AI with the existing strategy holds a huge prospect 
for future development of the country. 
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Legal Policy Framework for using AI In order to maintain some certain issues like ethics, data 
privacy, security, and regulations, and in case of using AI technology, the following steps might 
be followed: 

• We need to define how we are going to use AI as well as when and where it will be used. 
However, if we reach that point in the future, it is really important to have a centralised 
global governing body which lays down the framework for prioritising the positive 
outcome over its own interest; 

• Initiatives like 'One hundred years study of Artificial Intelligence' by Stanford University 
is necessary to carry out long-term analysis of AI development which will help us to figure 
out long term harm which AI might bring to society; [5] 

• Build a system of checks and balances with several AIs, so that they can check on each 
other and, as a whole, can act as dependency network for decision making; [6] 

• We certainly need an ethics charter for the further development of robotic research and we 
need to set up operational ethics committees for robotic research advancements; 

• Public bodies have to speed up for decision making about the growth of technological 
advancements and the challenges of the impact of AI on employment and economy. 

 
Conclusion 

• In the context of Artificial Intelligence, it is very difficult now to predict the future of 
humanity. We can accept AI as a new technology, but it should bring positive impacts for 
the welfare of the society and humanity. An outstanding technology can exhibit positive 
impacts on society along with its severely negative impacts too. While applying this new 
technology, we have to be ready to face consequences of the negative effects too. 
Regarding this, we certainly need a legal policy framework to mitigate the challenges 
associated with AI and compensate the affected parties in case of a fatal error so that the 
serious threat to humanity could be minimized. 
 

The writer is the chairman of the Department of Robotics and Mechatronics Engineering at the University of Dhaka 

 
 

Artificial Intelligence: Bangladesh Perspective 
 
Although the use of Artificial Intelligence (AI) has become widespread in many developed 
countries it is yet to take off in a big way in Bangladesh. Most experts believe that it is necessary 
to take advantage of the immense potential of using artificial intelligence in different sectors but 
we should also be aware of the negativity of artificial intelligence. Overcoming the fear of artificial 
intelligence and ensuring its utilisation requires creating opportunities for the positive use of 
artificial intelligence for all. This requires the active participation of stakeholders at all levels. 
 
The demand for connectivity will further increase in the coming years to prevent any pandemics. 
High-speed fiber optic-based connectivity needs to be increased instead of conventional 
technology. To ensure social distance, the application of Artificial Intelligence (AI) and Big Data 
will increase in the areas of telemedicine services, distance learning, online training, epidemiology, 
the listing of social security recipients, etc. 
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Bangladesh also needs to increase the capacity of telecommunication networks to meet the 
growing demand for e-commerce, outsourcing, freelancing, video streaming and social media. 
In the current global situation, the 5-G network is the demand of time. Already there are plans to 
launch 5-G technology in Bangladesh. For 5G, telecom officials need to be made efficient and 
capable. Bangladesh must be at the forefront of implementing SDGs in a changed life system 
through the proper application of information technology through the concerted efforts of all. 
 
To compete in the global arena of artificial intelligence, it is necessary to emphasize the preparation 
of infrastructure that supports the technological environment of Bangladesh. There are a few things 
to look for in developing artificial intelligence in Bangladesh but for that we must have the 
necessary hardware and systems. Till 2000 we have developed machine learning which is run with 
CPU (Central Processing Unit). But now we have to pay more attention to the graphics processing 
unit or GPU. Ensuring improved GPU will bring more capability in machine learning. 
 
Facebook’s artificial intelligence skills are good for face detection, Google in spam image 
detection. But thousands of images, that is, thousands of data, are needed to enable artificial 
intelligence for this detection. Since Google and Facebook users are all over the world, their data 
numbers are high. That is why their artificial intelligence is more capable. The youth of Bangladesh 
are curious about artificial intelligence, the concerned people think that there is an opportunity to 
use artificial intelligence positively for the progress of the country through these curious youth. 
 
The percentage of agricultural workers in Bangladesh is nearly half the total population. But 
agricultural work still depends on nature and the traditional method of using fertilizer and 
pesticides. There is also a great potential for using artificial intelligence in diagnosing crop 
diseases, soil conditions and weather behavior. The number of doctors for 160 million people in 
the country is only about 90,000. Here we must increase the use of technology. Moreover, artificial 
intelligence can be a reliable way to reduce system losses in the industrial sector. 
 
Acknowledging the global concern that the use of artificial intelligence in almost all areas and 
excessive reliance on machine robots could lead to human unemployment, focus should be on the 
positive use of artificial intelligence. 
Many developing countries use artificial intelligence as a way to reduce physical labour of humans 
and replace it through knowledge-based labour. Artificial intelligence is already working on 
various scales in well-known business organisations around the world. If Bangladesh backs away 
from artificial intelligence for fear of unemployment, it may fall behind the rest of the world. This 
advancement in technology is likely to reduce the number of manual laborers, as well as expand 
the field of knowledge-based labor. 
 
Technology like artificial intelligence is all around us without our knowledge, in a word, it can be 
said that ‘technology is being taught to make decisions like human beings.”” People need it. For 
example, in the healthcare system robots will be used to provide proper service to patients and thus 
reduce human error. Artificial intelligence is being used in simulating ‘Drug Discovery’ without 
using the drug on the patient. 
 


www.exambd.net
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Today, the technology behind the vaccine and other medicines of ‘Covid-19’ is not unknown to 
anyone. Otherwise, it would have taken much more time to come up with those. Governments in 
developed countries are using artificial intelligence regarding urban planning, mass transit 
systems, river diversion, early flood detection, proper distribution and use of government resources 
and traffic management. Artificial intelligence is being used in scores of such areas. 
 
In addition to the use of this artificial intelligence in wargaming, an idea for the use of this 
technology in the military has come to the United States, as the ‘Third Offset Strategy. In 2016, 
the Pentagon spent 2 billion on the use of artificial intelligence. The thing is, we may not be able 
to guess how this is happening - but everything around us is changing under the influence of this 
artificial intelligence. 
 
Whether we like it or not - artificial intelligence is ingrained in everything. As we have seen - from 
healthcare to government work, to the transportation industry - to education - artificial intelligence 
is making everything easy for those who want to do it. A great deal of power is indeed coming into 
the hands of the people - very few people understand that. 
 
Machine learning is needed at the beginning of artificial intelligence. The part of artificial 
intelligence that is machine learning is the process of giving intelligence to the machine. There is 
a huge movement going on in the world with AI for social good by using data in human work. It 
is good to know about machine learning because its use is going on in every sector. Artificial 
intelligence is a present and future skill set. From time to time, we get some intelligent behavior 
from the animals around us. The fact is that since the animal is following something on the human 
scale, we call it an intelligent animal. The thing is that he is behaving like a human being, but if he 
does something like that, it can be said to be intelligent on its scale. The intelligence that exists in 
a thing is revealed in the outcome of its work or its use. However, the origin of this intelligence is 
in the head of us or animals. We do not yet know much about how this intelligence is working in 
our heads or because we cannot see directly the processes that make them work. We know that 
things happen with electronic pulses inside the neurons of the head, but its ‘internal’ things are 
still unknown to us. 
 
There is a lot of talks now about artificial intelligence and attempts to replace human intelligence 
and thinking power with machines. All of us are familiar with robots such as animal or man-made 
devices that are computer-controlled automatic systems. People can work exactly the way they 
work. These devices cannot create and express advanced thoughts or feelings like humans. It 
cannot go beyond artificial intelligence and robotic computers. In the same way, like human 
beings, they cannot conclude by using conjecture and sixth sense. 
Hiren Pandit 
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Earthquake management: 
How equipped is Bangladesh to combat catastrophe? 

 

About 56.26% of buildings in Dhaka are at high risk and 36.87% at moderate risk of damage from 
an earthquake of magnitude 4 or higher, says a recent study Experts fear that a major earthquake 
could cripple Bangladesh's disaster response capability and make rebuilding efforts an even more 
monumental task. 
 
They urged to demolish buildings that do not comply with the building code, as collapsed 
structures would serve as severe impediments to road movement, and to centralize disaster 
management systems. Given Bangladesh's coastal location, there is also a risk of tsunamis from 
earthquakes with magnitude 7 or greater on the Richter scale.  
 
However, Ministry of Disaster Management and Relief Secretary Md Kamrul Hasan told Dhaka 
Tribune the country currently has adequate rescue equipment and skilled manpower to carry out 
post-earthquake rescue operations. “We have also given priority to maintaining the national 
building code,” he added. When contacted, Director General of Disaster Management Department 
Mizanur Rahman said the government has given instructions to demolish high-risk buildings that 
do not comply with the national building code, but the directive is yet to be implemented due to a 
lack of manpower, time, and ground-level issues. 
 
He further said they have already purchased earthquake evacuation equipment and stored in under 
Fire Service and Civil Defense, while two rescue helicopters are now used by the Bangladesh Air 
force. Neither official could give exact figures on how much manpower and equipment was 
available. Under the Directorate of Disaster Management, the third phase of a project for 
procurement of equipment for search, rescue operations and emergency communication in 
earthquakes and other disasters is underway. 
 
The total cost of the project stands at Tk2,276 crore. The three-year project will end in October 
this year. Equipment purchased under the project will be distributed among 10 institutions, 
including Fire Service and Civil Defense, the Arms Forces, Navy, Coast Guard, CPP, Red 
Crescent, police, RAB, and Border Guard Bangladesh.  
 
The equipment includes flame retardant vests, raincoats, hard hats, gum boots, life jackets, as well 
as primary treatment and personal safety gear. Project Director Joint Secretary Kazi Safiqul Alam 
said: “We are not as well equipped as other developing countries to beat post-earthquake 
situations.” In 2016, the government signed an agreement with China to build a National 
Operations Centre for disaster response in Tejgaon. The centre is to be built with financial and 
technical assistance from China, but the survey for the project is yet to be completed.  
 
Risky buildings  
According to a recent study by the Housing and Building Research Institute (HBRI), about 56.26% 
of buildings in the capital are at high risk and 36.87% at moderate risk of damage from an 
earthquake of magnitude 4 or higher. 
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Up to 80% of the buildings may collapse if earthquakes the same size as the recent ones in Turkey 
and Syria hit Bangladesh, the report claimed. The country has experienced over 500 earthquakes 
of minor-to-moderate magnitudes between 1971 and 2021, according to geological surveys. 
 
The Ministry of Housing and Public Works has formed a 12-member committee with the aim of 
formulating a draft rule regarding the legalization of buildings constructed without the authority's 
approval or by violating the terms and conditions following the recommendation of Dhaka 
Metropolitan Area Plan 2022-2035.  The committee will determine the application process, fees, 
and fines for legalization of illegal buildings. 
 
The illegal or unauthorized buildings in Dhaka will be inspected on site and report will be 
submitted for review as per Building Policy 2008 and the BNBC, said Convener of the committee 
Md Oliullah, additional secretary (Admin-1) of the Housing and Public Works Ministry.  
He said the committee had no intention of legalizing any buildings which would pose a serious 
risk during an earthquake. 
 
Fire service steps   
After the earthquakes in Turkey and Syria, the Fire Service and Civil Defence called an emergency 
divisional meeting and prepared a proposal containing about 14 points according to the national 
plan for disaster management (2021-2025) and sent it to the ministry, which is awaiting the 
approval of the Cabinet. 
 
Recommendations include to implement existing laws, purchase modern equipment, and to 
identify and demolish risky buildings. According to Fire Service and Civil Defence, at least 30% 
safety can be ensured by taking effective measures to demolish buildings. The equipment they 
have can handle initial rescue operations, but not evacuations across the country. 
 
If an earthquake of magnitude 7 occurs now, with the current capacity, about 500,000 buildings, 
or 60% of the total buildings in Dhaka city, would collapse, observed the Fire Service Division.  
"Maximum buildings will collapse," said Lt Col Mohammad Tajul Islam Chowdhury, director 
(operation & maintenance) of the Fire Service. “Currently about 60% of buildings have been 
constructed by deviating from the plan in Dhaka city.” 
 
He fears that buildings in Old Dhaka may be declared abandoned after collapses as it would be 
near impossible to conduct evacuation operations. He stressed the need to identify and demolish 
the risky buildings as soon as possible, despite any difficulty due to manpower shortages at the 
Ministry of Housing and Public Works. 
Fire Service and Civil Defence have taken steps to circulate awareness videos and leaflets using 
streams and social media. He warned of electricity, water and gas connections being snapped 
during earthquakes. “Road communication will be very difficult. We will need to rely on air and 
water,” the official added. 
  
There are 13,000 volunteers under Fire Service and Civil Defence and a reserve force under the 
Arms Forces Division that work as frontier rescue teams to combat any disaster. 
The government has initially set a target of training 66,000 volunteers, with 46,000 volunteers 
having already been trained to deal with post-earthquake situations.  
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There are also 76,140 responders under the Cyclone Preparedness Program, 25,000 BNCC 
volunteers, as well as volunteers of the Red Crescent. The Fire Service is aiming to train a further 
30,000 responders. 
Mamun Abdullah 
 

ChatGPT: Bane or boon to Bangladeshi businesses? 
 
ChatGPT, a new artificial intelligence (AI) chatbot, has recently taken the internet by storm 
globally. Experts believe that it may take over the jobs of some IT-related businesses and 
freelancers in Bangladesh unless they learn to leverage the technology strategically. 
This AI chatbot will replace many types of jobs, especially in ICT and the creative world with its 
trained responses, alongside creating new horizons of work for business entities, global experts 
have said. 
 
According to the latest MLIV Pulse survey, advanced AI systems are expected to eventually 
replace some jobs in the financial, media, legal and technology sectors in future. 
Experts said, in Bangladesh where internet penetration is low and IT-related businesses and 
freelancers are low or mediocre performers, ChatGPT may take over some jobs as it automates 
many tasks currently being performed by human beings. 
They have urged lower or medium-range workers to upgrade their skills or shift to another career 
to survive. 
 
Experts also said that in light of this new technology, businesses need to think about how they are 
operating, what products and services they offer, and how AIs like ChatGPT could enhance 
workflows and deliver better customer experiences in a changed business scenario. 
If the country cannot take advantage of the latest technology at its early stage, both professionals 
like freelancers and businesses will fall into trouble in the fast-changing world. 
 
What is ChatGPT? 
ChatGPT, or Chat Generative Pre-training Transformer, is a large language model that can 
generate human-like text, trained on a massive dataset of written works from the internet up to 
2021. 
 
Developed by San Francisco-based AI research company OpenAI, the AI bot was released in 
November 2022. Since then, the platform’s number of users has been rapidly increasing. It 
gathered one million users within only five days, faster than any other internet tool so far. 
Based on any prompts, ChatGPT can give feedback in a few seconds with unique answers in an 
organised way, be it poems, songs, articles or computer code for making new applications. 
The creator of Gmail and Google AdSense, Paul Buccheit, has predicted that ChatGPT will destroy 
Google Search first, and its ancillary services within the next two years. 
 
ChatGPT and businesses 
According to Forbes magazine, chat-based AI tools can create enormous opportunities for 
companies that leverage the technology strategically. 

https://www.dhakatribune.com/author/Mamun%20Abdullah
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Chat-based AI can augment how humans work by automating repetitive tasks based on a prompt, 
while providing more engaging interactions with users like compiling research, drafting marketing 
content, brainstorming ideas, writing computer code, automating sales processes, providing 
customised instructions, translating texts, increasing customer engagement, etc. 
 
Businesses can use ChatGPT technology to generate responses for their customer service chatbots, 
so they can automate many tasks typically done by humans and radically improve response time. 
According to an Opus Research report, 35 per cent of consumers want to see more companies 
using chatbots — and 48 per cent of consumers do not care whether a human being or an automated 
chatbot helps them with a customer service query. 
 
Curse or blessing? 
Khalid Farhan, a Dublin-based Bangladeshi entrepreneur, digital marketer and agency operator, 
said, “ChatGPT has changed the internet’s overall landscape. New companies have started to grow 
based on the super upgraded AI technology.” 
 
Bangladesh has 6.5 lakh freelancers and more than 2,000 firms that provide IT and IT-enabled 
services worldwide. 
 
But according to Farhan, people with average work quality will be replaced. Especially in a third-
world country like Bangladesh, where many freelancers mainly do low-tier jobs needing little brain 
power, will suffer the most. 
 
“Low-grade works like data entry, lead generation and graphic designing will be replaced by 
ChatGPT. It is being said that at least half of the average type of jobs will be replaced by AI. This 
year will be of AI and business building based on AI. Ten to 15 AI-based companies are being 
built every day,” he predicted. 
 
“The companies or professionals in Bangladesh that will adapt early will remain in the race, 
otherwise, they will be compelled to surrender to their competitors who will,” he added. 
Software development company Brain Station 23 CEO Raisul Kabir said, “ChatGPT is an 
important and timely technology. What we need now is to know the usage of the technology and 
engage people relating to it. 
 
“However, we will manage to overcome future challenges. It will not replace mediocre people; 
rather we will get high performance from average people. Several types of work will potentially 
decline, while it will add multiple dimensions of works by enabling people.” 
As an example, he clarified that at Brain Station, they have senior programmers who need junior 
programmers. ChatGPT will be able to help those senior programmers, replacing some junior 
programmers for drafting codes and other work. This will not ultimately reduce business efficiency 
but it will boost business performance. 
 
“Already, one of the global companies we work with has asked us to add ChatGPT to their 
applications. We have integrated it as per their requirements. ChatGPt has limited knowledge, so 
human touch is still needed for a perfect output,” he added. 
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Adaptation recommended 
Fahim Mashroor, the CEO and co-founder of Bdjobs.com, said, “A subtle technology like 
ChatGPT involves AI, machine learning, deep learning, etc, and we already lag in terms of many 
things like internet penetration, AI expertise. 
 
“It will take time to grab the earlier adaptation benefits. If we do not start right now, our 
productivity may go down.” 
 
“By adapting to it, we will be able to improve customer service quality, and both demands will be 
wider and opportunity will be extended, thus the company will be bigger, which will again employ 
relevant people,” he said. 
 
“We will not need any arrangements to train up like we did not need training for Google searches. 
Rather, after the ChatGPT fully arrives, some low-grade performers like data entry personnel or 
draft writers will have to prepare for improving their skills,” Fahim added. 
 
The government agencies can make arrangements for boosting skill-based training to cope with it, 
he added. “The faster our adaptation is, the more benefited we will be.” 
 
Dhaka University’s Institute of Information Technology (IIT) Professor BM Mainul Hossain said, 
“The search engine already gives the information which the ChatGPT gives us now. 
 
“It is not the only exciting AI-based technology. There are several other technologies too. But what 
happened now is it has connected mass people. Some low-grade jobs will still be available. For 
example, foreign companies will still hire people from Bangladesh to help them with ChatGPT,” 
he said. 
 
He continued, “Of course, any new technology cuts jobs, but it brings huge opportunities too. We 
have to prepare for harnessing those scopes. The hype of ChatGPT will not last long, it will 
stabilise after a while. Businesses have to decide how they will choose a better experience.” 
Shamim Ahmed 
 
 

ChatGPT: Boon for the lazy learner 
 
INSIDE the beating heart of many students and a large number of learners lies an inner cheat. To 
get passing grades, every effort will be made to do the least to achieve the most. Efforts to subvert 
the central class examination are the stuff of legend: discreetly written notes on hands, palms and 
other body parts; secreted pieces of paper; messages concealed in various vessels that may be 
smuggled into the hall. 
 
In the fight against such cunning devilry, vigilant invigilators have pursued such efforts with eagle 
eyes, attempting to ensure the integrity of the exam answers. Of late, the broader role of 
invigilation has become more pertinent than ever, notably in the face of artificial intelligence 


www.exambd.net
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technologies that seek to undermine the very idea of the challenging, individually researched 
answer. 
 
ChatGPT, a language processing tool powered by comprehensive, deep AI technology, offers 
nightmares for instructors and pedagogues in spades. Myopic university managers will be slower 
to reach any coherent conclusions about this large language model, as they always are. But given 
the diminishing quality of degrees and their supposed usefulness, not to mention running costs and 
the temptations offered by educational alternatives, this will come as a particularly unwelcome 
headache. 
 
For the student and anyone with an inner desire to labour less for larger returns, it is nothing less 
than a dream, a magisterial shortcut. Essays, papers, memoranda, and drafted speeches can all be 
crafted by this supercomputing wonder. It has already shaken educational establishments and even 
made Elon Musk predict that humanity was ‘not far from dangerously strong AI.’ 
 
Launched on November 30, 2022 and the creative offspring of AI research company OpenAI, 
ChatGPT is a work in progress, open to the curious, the lazy and the opportunistic. Within the first 
five days of launching, it had 1 million users on the books. 
 
It did not take long for the chatbot to do its work. In January, the Manchester Evening News 
reported that a student by the name of Pieter Snepvangers had asked the bot to put together a 2,000-
word essay on social policy. Within 20 minutes, the work was done. While not stellar, Snepvangers 
was informed by a lecturer that the essay could pass with a grade of 53. In the words of the 
instructor, ‘This could be a student who has attended classes and has engaged with the topic of the 
unit. The content of the essay, this could be somebody that’s been in my classes. It wasn’t the most 
terrible in terms of content.’ 
 
On receiving the assessment from the lecturer, Snepvangers could only marvel at what the site had 
achieved: ‘20 minutes to produce an essay which is supposed to demonstrate 12 weeks of learning. 
Not bad.’ 
 
The trumpets of doomsday have been sounded. Beverly Pell, an advisor on technology for children 
and a former teacher based in Irvine, California, saw few rays of hope with the arrival of the 
ChatGPT bot, notably on the issue of performing genuine research. ‘There’s a lot of cheap 
knowledge out there,’ she told Forbes. ‘I think this could be a danger in education, and it’s not 
good for kids.’ 
 
Charging the barricades of such AI-driven knowledge forms tends to ignore the fundamental 
reality that the cheat or student assistance industry in education has been around for years. The 
armies of ghost writers scattered across the globe willing to receive money for writing the papers 
of others have not disappeared. The website stocked with readily minted essays has been 
ubiquitous. 
 
More recently, in the wake of the Covid pandemic, online sites such as Chegg offer around the 
clock assistance in terms of homework, exam preparation and writing support. The Photomath app, 
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to take another striking example, has seen over 300 million downloads since coming into use in 
2014. It enables students to take a picture of their mathematics problems and seek answers. 
 
Meta’s chief AI scientist Yann LeCun is also less than impressed by claims that ChatGPT is somehow bomb 
blowing in its effects. ‘In terms of underlying techniques, ChatGPT is not particularly innovative.’ It was 
merely ‘well put together’ and ‘nicely done.’ Half a dozen startups, in addition to Google and Meta, were 
using ‘very similar technology’ to OpenAI. 

 
It is worth noting that universities, colleges and learning institutions constitute one aspect of the 
information cosmos that is ChatGPT. The chatbot continues to receive queries of varying degrees of 
banality. Questions range from astrology to suggest gift ideas to friends and family. 
 
Then come those unfortunate legislators who struggle with the language of writing bills for legal passage. 
‘When asked to write a bill for a member for Congress that would make changes to federal student aid 
programs,’ writes Michael Brickman of the American Enterprise Institute, ‘ChatGPT produced one in 
seconds. When asked for Republican and Democrat amendments focused on consumer protection, it 
delivered a credible version that each party might conceivably offer.’ 
 
What are the options in terms of combating such usurping gremlins? For one, its gratis status is bound to 
change once the research phase is concluded. And, at least for the moment, the website has a service that 
occasionally overloads and impairs responses to questions users may pose. To cope with this, OpenAI 
created ChatGPT Plus, a plan that enables users to access material even during those rocky fluctuations. 
 
Another relevant response is to keep a keen eye on the curriculum itself. In the words of Jason Wingard, 
a self-professed ‘global thought leader’, ‘The key to retaining the value of a degree from our institution is 
ensuring your graduates have the skills to change with any market. This means that we must tweak and 
adapt our curriculum at least every single year.’ Wingard’s skills in global thought leadership do not seem 
particularly attuned to how university curricula, and incompetent reformers who insist on changing them, 
function. 
 
There are also more rudimentary, logistical matters one can adopt. A return to pen and paper could be a 
start. Or perhaps the typewriter. These will be disliked and howled at by those narcotised by the screen, 
online solutions and finger tapping. But the modern educator will have to face facts. For all the remarkable 
power available through AI and machine related learning, we are also seeing a machine-automated form 
of unlearning, free of curiosity. Some branches off the tree of knowledge are threatening to fall off. 

 
DissidentVoice.org, February 15. Binoy Kampmark was a Commonwealth Scholar at Selwyn College, Cambridge. He lectures at RMIT University, Melbourne. 
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ভাষা আেন্দালন ও একুেশর েচতনা 
 
েকােনা েকােনা মহৎ িদন কখনও কখনও িনেয় আেস যুগান্তেরর সম্ভাবনা। বাঙািলর জাতীয় জীবেন একুেশ 
েফবর্ুয়াির েতমনই একিট িদন। বাংলা ভাষার মযর্াদা রক্ষার সৃ্মিত-িচিহ্নত এই িদনিট সংগর্ােমর জব্লন্ত অিগ্নিশখায় 
উজ্জব্ল এবং রক্তাক্ত আত্মতয্ােগর মিহমায় ভাসব্র। এ িদনিট েকবল ইিতহােসর একিট িববণর্ তািরখ নয়, তা এমন 
একিট িদন যা আমােদর জাতীয় ইিতহােসর ধারায় িনরন্তর গিতময়, পর্াণবন্ত ও তাৎপযর্পূণর্। এই িদনিটেক েকন্দর্ 
কের ঐিতহািসক ভাষা আেন্দালেনর রক্তাক্ত সংগর্ােমর েভতর িদেয় বাঙািলর জািতসত্তায় েয েচতনার জন্ম হেয়িছল, 
তা িছল এক অিবনাশী েচতনা। 
 
একুেশর েচতনার জন্ম হেয়িছল এক ঐিতহািসক েপর্ক্ষাপেট। জািতগত, সামািজক ও সাংসৃ্কিতক িবকােশর সুদীঘর্ 
পথপিরকর্মার একপযর্ােয় ১৯৪৭ সােল পূবর্ বাংলার জনগেণর অিস্ততব্ ও ভাগয্েক জেুড় েদয়া হেয়িছল কিৃতর্ম ও 
সাম্পর্দািয়ক রাষ্টর্ পািকস্তােনর সেঙ্গ। তদানীন্তন পািকস্তােন শতকরা ৫৬ জেনর মেুখর ভাষা বাংলা হেলও শতকরা ৭ 
জেনর মেুখর ভাষা উদুর্েক রাষ্টর্ভাষা করার ষড়যেন্তর্ িলপ্ত হেয়িছল পািকস্তািন শাসকেগাষ্ঠী। ১৯৪৮ সােল উদুর্েক 
একমাতর্ রাষ্টর্ভাষা করার েঘাষণা করা হয়। পর্িতবােদ গেজর্ ওেঠ পূবর্ বাংলা। বাংলা ভাষােক রাষ্টর্ভাষা করার দািবেত 
ধমূািয়ত হেত থােক পুঞ্জীভূত িবেক্ষাভ। ১৯৪৯ েথেক ১৯৫১-র মেধয্ কর্েম েজারােলা হেয় ওেঠ বাংলা ভাষার মযর্াদা 
আদােয়র দািব। তা পূবর্ বাংলার রাজৈনিতক আেন্দালেনর মলূ ইসুয্ হেয় ওেঠ। 
 
১৯৫২ সােলর শুরুেত আেন্দালন পর্বল হেয় উঠেত থােক। ওই বছর একুেশ েফবর্ুয়াির রাষ্টর্ভাষা বাংলার দািবেত 
‘রাষ্টর্ভাষা িদবস’ ও সাধারণ ধমর্ঘট পালেনর িসদ্ধান্ত হয়। পািকস্তান সরকার আেন্দালন দমন করার জনয্ ১৪৪ ধারা 
জািরর মাধয্েম জনসমাগম, জনসভা ও িমিছল িনিষদ্ধ কের েদয়। ছাতর্রা সংগিঠতভােব ১৪৪ ধারা ভাঙেল পুিলশ 
গুিল চালায়। শহীদ হন সালাম, রিফক, জবব্ার, বরকতসহ নাম না-জানা অেনেক। পর্িতবােদ েফেট পেড় সারা পূবর্ 
বাংলা। পরিদন সারারাত েজেগ শহীদেদর স্মরেণ গড়া হয় শহীদ িমনার। পুিলশ তা েভেঙ েফলেল আবারও গেড় 
ওেঠ শহীদ িমনার। এ শহীদ িমনার একুেশর েশাক, সংগর্াম ও শপেথর পর্তীক। তা অসাম্পর্দািয়ক, গণতািন্তর্ক, 
পর্গিতশীল ও জািতেচতনামলূক আেন্দালেনর চািলকােকন্দর্ হেয় আেছ আমােদর জাতীয় জীবেন। 
 
১৯৫২ সােলর েসই ঐিতহািসক ভাষা আেন্দালেনর েভতর িদেয় বাঙািল জািতসত্তায় জন্ম িনেয়িছল একুেশর েচতনা। 
এই েচতনা আমােদর জাতীয় জীবেন আত্মতয্ােগর বীজমন্তর্। পরবতর্ীকােল পর্িতিট গণআেন্দালেনর চািলকাশিক্ত 
িহেসেব কাজ কেরেছ ভাষা আেন্দালন। এই আেন্দালেনর েভতর িদেয় েসিদন পূবর্ বাংলার অিধকার-বিঞ্চত মানুেষর 
পর্থম সংগিঠত সংগর্ােমর বিহঃপর্কাশ ঘেটিছল। পরবতর্ীকােল পর্িতিট গণআেন্দালেনর েপর্রণাশিক্ত িহেসেব কাজ 
কেরেছ ওই আেন্দালন। ভাষা আেন্দালনেক েকন্দর্ কের েস সমেয় বাঙািলর আত্মসেচতনতা ও আত্মপিরচেয়র েয 
উেদব্াধন ঘেটিছল তা-ই নানা আেন্দালন-সংগর্ােমর েভতর িদেয় রূপ িনেয়িছল সব্ািধকার ও সব্াধীনতা সংগর্ােম। 
এরপর একুেশর পথ ধেরই আমরা বারবার েপিরেয় এেসিছ সংকেটর নানা আবতর্। আমােদর মুিক্তযুেদ্ধর ভাববীজ 
আমরা েপেয়িছ মহান ভাষা আেন্দালন েথেক। 
 
একুেশর েচতনার তাৎপযর্ বহুমখুী। পর্থমত, বাঙািলর জাতীয় েচতনােক একুশ িদেয়েছ স্ফিটকসব্চ্ছতা। পিশ্চম 
পািকস্তািন শাসকরা বাঙািলর ওপর েয জািতগত েশাষণ ও িনপীড়ন চািলেয়িছল তার িবরুেদ্ধ জাতীয় েচতনায় 
সংগিঠত হেত একুশ আমােদর উদুব্দ্ধ কেরেছ। আমােদর সেচতন, সিকর্য় ও পর্ািণত কেরেছ অসাম্পর্দািয়ক, 
গণতািন্তর্ক ও পর্গিতশীল রাজৈনিতক েচতনায়। একুেশর েচতনা কর্েমই পিরণিত লাভ কেরিছল সব্াধীনতার েচতনায়। 
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িদব্তীয়ত, বাঙািলর জািতসত্তার সব্রূপ আিবষ্কাের একুেশর অবদান অসামানয্। ভাষা আেন্দালেনর েভতর িদেয় 
সংকীণর্ ধমর্াচ্ছন্নতােক ছািপেয় উেঠিছল জািতগত েচতনা। েসই েচতনা আমােদর এই মেমর্ সেচতন কেরেছ েয, 
আমরা বাঙািল। আমরা েজেনিছ, বাংলা ভাষা আমােদর অিস্তেতব্র অঙ্গীকার, বাংলােদশ আমােদর েদশ। একুেশর 
েচতনায় উদুব্দ্ধ হেয়ই আমরা েছষিট্ট, ঊনসত্তর ও একাত্তের আমােদর আত্মপিরচয়, আমােদর িঠকানা ও েদশমাতৃকার 
মিুক্তর জনয্ লড়াই কেরিছ। একুেশর পথ ধেরই এেসেছ সব্াধীনতা। 
 
তৃতীয়ত, আমােদর জাতীয় ইিতহােস এবং িশল্প-সািহতয্-সংসৃ্কিতর েচতনার িবকােশ একুেশ েফবর্ুয়াির েযন হাজার 
তােরর বীণা। তােত কত না সুর, কত না ঝংকার। একুেশর এই বীণায় ঝংকতৃ হেয়েছ আমােদর ভাষা, সািহতয্ ও 
সংসৃ্কিত। একুেশর ফসল আবদুল গাফ্ফার েচৗধরুীর অননয্ গান : ‘আমার ভাইেয়র রেক্ত রাঙােনা একুেশ েফবর্ুয়াির, 
আিম িক ভুিলেত পাির?’। এ গান আমােদর সাংসৃ্কিতক েচতনার িবকােশ উজ্জীবনী মেন্তর্র েপর্রণা। একুেশর 
সাংসৃ্কিতক েচতনার ধারায় আমরা কর্েম অজর্ন কেরিছ েদশাত্মেবাধক গােনর সমদৃ্ধ সম্পদ। 
 
১৯৫৩ সাল েথেক শহীদ িদবস উদযাপন করেত িগেয় তখনকার পর্গিতশীল কমর্ীরা কােলা পতাকা উেত্তালন, 
নগ্নপেদ পর্ভাতেফির, শহীেদর কবের ও শহীদ িমনাের পুষ্পমালয্ অপর্ণ, পর্ভাতেফিরেত সমেবত কেণ্ঠ একুেশর গান 
পিরেবশন, শহীদ িমনাের আলপনা আকঁা ইতয্ািদ কমর্সিূচ পালন কের আসেছন। এসব কমর্সিূচ বাঙািলর জাতীয় 
েচতনার নবজাগরেণর পর্তীক হেয় উেঠেছ। এখন এসব আমােদর সাংসৃ্কিতক ঐিতেহয্র অঙ্গ। 
 
একুেশর েচতনা আমােদর সািহতয্ অঙ্গেন সুদূরপর্সারী পর্ভাব েফেলেছ। ফিলেয়েছ অজসর্ ফসল। একুেশর পর্থম 
কিবতা মাহবুব উল আলম েচৗধুরীর ‘কাঁদেত আিসিন ফাঁিসর দািব িনেয় এেসিছ’। ১৯৫৩ সােল একুেশ েফবর্ুয়ািরর 
পর্থম বািষর্কী পালন করেত িগেয় রাজবিন্দ মনুীর েচৗধরুীর েলখা কবর নাটকিট ঢাকা েকন্দর্ীয় কারাগাের পর্থম 
অিভনীত হেয়িছল রাজবিন্দেদর উেদয্ােগ। এই নাটক বাংলােদেশর নাটয্ আেন্দালেন বাঙািলর জাতীয়তাবাদী 
েচতনার উৎসাের েপর্রণাদায়ক ভূিমকা পালন কেরিছল। এভােবই একুেশর েচতনায় অফুরান সিৃষ্টেত ভের েগেছ 
আমােদর সািহেতয্র ডািল। একুেশর আেরক অনবদয্ ফসল হাসান হািফজরু রহমান সম্পািদত একুেশর সংকলন- 
‘একুেশ েফবর্ুয়াির’। তারপর পর্িত বছর একুশ উদযাপন উপলেক্ষ পর্কািশত হেয়েছ অজসর্ সংকলন। 
 
চতুথর্ত, একুেশর েচতনা বাংলা ভাষা ও সািহেতয্র িবরুেদ্ধ নানা ষড়যন্তর্ েমাকােবলায় ইিতবাচক ভূিমকা েরেখেছ। 
ইিতহােসর পাতা ওল্টােল েদখা যােব, রাষ্টর্ভাষা িহেসেব বাংলা ভাষা সব্ীকিৃত েপেলও পািকস্তািন শাসকেগাষ্ঠী 
নানাভােব বাংলা ভাষােক নসয্াৎ করার গভীর ষড়যেন্তর্ িলপ্ত িছল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশেক তারা বাংলা ভাষার 
িবকিৃত ঘটােনার নানা অপপর্য়ােস িলপ্ত হয়। েযমন, বাংলা ও উদুর্ িমিলেয় একটা নতুন ভাষা ৈতির করা, বাংলা 
বণর্মালা তুেল িদেয় েরামান হরেফ বাংলা পর্বতর্ন ইতয্ািদ। বাংলা ভাষা ও সািহতয্েক েজার কের পািকস্তািনকরেণর 
েচষ্টাও কম িছল না। তারা রবীন্দর্নাথেক বজর্েনর অপপর্য়ােস িলপ্ত হেয়িছল। নজরুেলর রচনােক আংিশক ও 
খিণ্ডতভােব গর্হেণর হীন পদেক্ষপও তারা িনেয়িছল। এসব হীন তৎপরতার িবরুেদ্ধ তখন আেন্দালেনর েপর্রণা 
জিুগেয়েছ একুশ। বাংলা ভাষা ও সািহেতয্র হাজার বছেরর ঐিতহয্ রক্ষার ওই আেন্দালেন একুশ িছল এক অিনবর্াণ 
েপর্রণা। 
 
পঞ্চমত, একুেশর সাংসৃ্কিতক েচতনার অসামানয্ ফসল ১৯৫৫ সােল বাংলােদেশর জাতীয় িবদব্ৎ পর্িতষ্ঠান বাংলা 
একােডিমর পর্িতষ্ঠা। বাংলা ভাষা, বাংলা সািহতয্ ও বাঙািল সংসৃ্কিতর চচর্া, গেবষণা ও িবকােশ আমােদর জাতীয় 
জীবেন এ পর্িতষ্ঠােনর অবদান অসামানয্। একুশ উপলেক্ষ বাংলা একােডিম পর্িত বছর েয বইেমলার আেয়াজন 
কের তা আমােদর জাতীয় সাংসৃ্কিতক উৎসেব পিরণত হেয়েছ। আর একুেশর বইেমলা উপলেক্ষ পর্িত বছর পর্কািশত 
হেচ্ছ িনতয্নতুন বই। 
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এসব অগর্গিত সেত্তব্ও একুেশর েচতনা কতটকুু িবস্তার লাভ কেরেছ েস িবষেয় আশাভেঙ্গর িদকটাও কম নয়। এর 
একটা বড় কারণ একুেশর েচতনা বাস্তবায়েন আমােদর িপছুটান। ফেল আমােদর সমাজজীবেন একুেশর 
অসাম্পর্দািয়ক, গণতািন্তর্ক, পর্গিতশীল েচতনার আশাপর্দ িবস্তার ঘটােনা সম্ভব হয়িন। বরং েমৗলবাদ, ধমর্ীয় 
জিঙ্গবােদর কর্মিবস্তার সমাজেক অন্ধ েগাঁড়ািমর িদেক েঠেল িদেচ্ছ। 
 
একুেশর েচতনার একিট িবেশষ িদক িছল জাতীয় জীবেনর সবর্স্তের বাংলা ভাষার িবস্তার। এর অথর্ িশশু-িকেশার 
েথেক শুরু কের সব বয়সী নারী-পুরুষ বাংলা ভাষায় পারদিশর্তা অজর্ন করেব; পর্াথিমক েথেক শুরু কের উচ্চিশক্ষায় 
বাংলা বয্বহৃত হেব। উচ্চ আদালেতও বাংলা ভাষার পর্চলন হেব। বাংলােদেশর সংিবধােন স্পষ্টভােব বলা হেয়েছ, 
পর্জাতেন্তর্র রাষ্টর্ভাষা বাংলা। িকন্তু সবর্স্তের বাংলা পর্চলেনর এই আকাক্সক্ষা এখনও বাস্তবািয়ত হয়িন। বরং অেনক 
েক্ষেতর্ বাঙািলর হােতই বাংলা ভাষা উেপক্ষার িশকার হেচ্ছ। িশক্ষােক্ষেতর্ ও অিফস-আদালেত, বয্বসা-বািণেজয্, 
গণমাধয্ম ও িবজ্ঞাপেন ইংেরিজ ভাষার দখলদাির কর্মপর্সািরত হেচ্ছ। ইংেরিজ মাধয্েমর িশক্ষাপর্িতষ্ঠােনর 
কর্মিবস্তার, সাধারণ িশক্ষায় ইংেরিজ পাঠ চাল ুকরার ফেল বাংলার গুরুতব্ কর্েমই কমেছ। অনয্িদেক িবশব্ায়েনর 
পর্ভােব আমােদর মানিসকতায় িবেদিশয়ানার পর্ভাব বাড়েছ। তার লক্ষণ েদখা যােচ্ছ িশক্ষাপর্িতষ্ঠানসহ িবিভন্ন 
পর্িতষ্ঠােনর নামকরেণ িবেদিশ ভাষার আশর্য় েনয়ায়, িবেয় বা জন্মিদেনর আমন্তর্ণপেতর্ িবেদিশ ভাষার বয্বহাের, 
ৈদনিন্দন েবালচােল িবেদিশ বুিলর িমশর্েণ, িবজ্ঞাপন ও িবজ্ঞিপ্তফলেক িবেদিশ ভাষােক পর্াধানয্ েদয়ায়। 
 
বস্তুত, আমরা অেনেকই ভুেল েযেত বেসিছ েয, সামািজক-অথর্ৈনিতক উন্নিতর সেঙ্গ মাতৃভাষার উন্নিতর রেয়েছ 
অিবেচ্ছদয্ েযাগসতূর্। আর সম্ভবত েসই কারেণই এ জায়গািটেত আমােদর িপছুটান কর্েমই পর্কট হেচ্ছ। আমরা 
অেনেকই ভুেল যািচ্ছ, বাঙািলর পিরচেয়র মলূিভিত্ত তার ভািষক পিরচয়। ভুেল েযেত বেসিছ, আথর্-সামািজক জীবেন 
বাংলা ভাষা যথাযথ গুরুতব্ না েপেল তার শিক্ত কর্মশ দুবর্ল হেয় যােব। 
 
এসব িপছুটান সেত্তব্ও আমােদর ভুলেল চলেব না েয, একুেশর েচতনাই আমােদর নানা ধরেনর পর্িতবন্ধকতা 
অিতকর্েমর েপর্রণা। মেন রাখেত হেব, ভাষা আেন্দালেনর অমর সৃ্মিতিবজিড়ত মহান একুেশ েফবর্ুয়াির এখন আর 
আমােদর ইিতহােসর একিট রক্ত-রিঙন িদন নয়, এ িদন এখন েপেয়েছ িবশব্সব্ীকিৃত। েপেয়েছ আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা 
িদবেসর মযর্াদা। আমােদর জনয্ এ এক অসামানয্ েগৗরব ও অিনবর্াণ েপর্রণা। 
 
বস্তুত, একুশ আমােদর অহংকার; একুশ আমােদর েপর্রণার অজসর্ উৎস। আমােদর সাংসৃ্কিতক েচতনার িবকােশ 
অমর একুশ একাধাের ইিতহাস ও ঐিতহয্, েগৗরবগাথা ও পর্াণেভামরা। সব্াধীন-সাবর্েভৗম বাংলােদশ একুেশর 
েচতনারই ফসল। তাই একুেশর অিবনাশী েচতনা আজও আমােদর উজ্জীিবত কের। এই েচতনা অম্লান েরেখ জািতর 
সব ধরেনর কলয্াণ ও অগর্গিতর পেথ আমােদর এিগেয় েযেত হেব। জীবেনর সবর্স্তের বাংলা ভাষার িবস্তার ঘটােত 
হেব। এিগেয় েযেত হেব একুেশর েচতনার পতাকা সমনু্নত রাখার জনয্। 
 

ড. মাহববুুল হক : ভাষািবজ্ঞানী; সােবক উপাচাযর্, িসিসএন িবজ্ঞান ও পর্যিুক্ত িবশব্িবদয্ালয়, েকাটবািড়, কুিমল্লা 
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The Goal is now Smart Bangladesh by 2041 
 
The declaration of the 22nd National Conference of the Bangladesh Awami League emphasized the 
commitment to building a Smart Bangladesh. In her speech at the 22nd National Conference, the Party 
President and Prime Minister Sheikh Hasina mentioned four pillars to building Smart Bangladesh. These 
are Smart Citizens, Smart Economy, Smart Government and Smart Society. The government wants to build 
Bangladesh as a Smart Bangladesh, where every manpower will be smart. Everyone will learn to do 
everything online, the economy will be the e-economy, where the entire money management will be done 
on digital devices. She mentioned, "Our education, health, employability" will all be through e-governance. 
Digital devices will be used in everything including e-education, and e-health. We will be able to do that 
by 2041 and work is going on with that in mind. 
 
The more our young community learns to use these digital devices, the faster they can move the country 
forward. Initiatives have been taken to train young people in various aspects of the fourth industrial 
revolution. Specialized labs will be established in every university in the country. The establishment of 57 
such labs is in progress. The establishment of the Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center in 64 
districts and 10 digital villages is in progress. 92 Hi-Tech Parks, Software Technology Parks are under 
construction. 6,686 Digital Centers and more than 13,000 Sheikh Russel Digital Labs have been set up 
across the country. 
 
Leaders and activists from the grassroots also expressed their confidence in Sheikh Hasina to build a 
Smart Bangladesh. They said that Sheikh Hasina has transformed the country into a digital Bangladesh. 
Sheikh Hasina's government will also be able to create a Smart Bangladesh. In 2008, Sheikh Hasina told 
us to give digital Bangladesh. Today, Bangladesh has truly become a digital Bangladesh. The Smart 
Bangladesh that the leader is talking about is possible only under the leadership of Sheikh Hasina. 
 
Under the leadership of the father of the nation, Bangabandhu, on September 5, 1973, Bangladesh became 
a member of the important International Telecommunication Union (ITU) among the 15 organizations of 
the United Nations. The Earth-Resource Technology Satellite Program for a socio-economic survey and 
meteorological data exchange was implemented under his direction. On June 14, 1975, Bangabandhu 
inaugurated the Satellite Earth Station at Betbunia. Giving importance to science, technology and technical 
education the recommendations of Dr. Muhammad Kudrat-e-Khuda led the education commission report 
and included the aim of using technology in education in the first five-year plan of Bangladesh was his 
very well-thought-out and visionary initiative. 
 
Just looking at the various initiatives and activities undertaken in the expansion and development of 
information and communication technology, it can be seen that the foundation of a modern science-
minded technology-based Bangladesh was created by the hands of Bangabandhu, which shows the way 
for Bangladesh to participate in the digital revolution. 
 
In the context of the digital revolution, it is also relevant today to highlight the foundation of science, 
technology and modern technology-based Bangladesh in independent Bangladesh. The digital revolution 
began in 1969 with the invention of the Internet. The connection of devices with the Internet began to 
affect people's daily life, culture, business, and production. Due to scientific, technical and technological 
progress, the development of the world is at a great pace. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman deeply understood its importance. Because he wanted to build Sonar Bangla. He was 
determined to realize his dream. Bangabandhu got time to run the state for only three and a half years. At 
this time, the wise and prudent statesman Bangabandhu did not implement the planned initiatives and 
activities, including agriculture, education, health, information and communication technology, in the 
construction of his dream Sonar Bangla. 
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The journey of the 'Digital Bangladesh' philosophical commitment began on December 12, 2008, when 
Bangladesh Awami League election manifesto leader Sheikh Hasina announced 'Vision 2021' with 
Bangabandhu's firm commitment to 'Build a Golden Bangla'. It is said in that election promise that 
Bangladesh will become 'Digital Bangladesh' in 2021, 51 years after independence. Bangladesh today has 
achieved a revolution in the spread of modern information technology. Digital Bangladesh is no longer a 
dream but a reality. 
 
Under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, under the supervision and guidance of ICT Advisor 
Sajeeb Wazed Joy, Digital Bangladesh has been implemented by defining four specific main pillars of 
connectivity for all, skilled human resource development, e-government and ICT industry promotion. 
With honesty, courage and foresight, in just 14 years, he brought the country to 40 percent electricity 
under 100 percent electricity by making the whole world stand up. Where there were lakhs of internet 
users, ICT consultant Sajeeb Wazed's innovative plan reached crores of imagination and direct 
supervision to broadband connectivity at union levels. Currently, the number of internet users in the 
country is more than 13 crore and the number of mobile connections is over 18 crore. 
 
More than 16,000 entrepreneurs are currently working in around 8,800 digital centers across the country 
to deliver services to people's doorsteps, where 50 percent are women entrepreneurs. As a result, on the 
one hand, the inequality between men and women, on the other hand, the inequality between the rich and 
the poor and the inequality between rural and urban areas are being eliminated. The government will 
invest Tk 500 crore in the next five years to develop the startup culture in the country and pave the way 
for startups to exploit innovative opportunities. Ten Startup Ecosystem has been developed by providing 
talented young entrepreneurs with interest and collateral-free equity investment and various facilities 
including training, incubation, mentoring and coaching. 2500 startups including Bikash, Pathao, Chaldal, 
Sure Cash, Sahaj, and Paperfly are actively working. Who created about 1.5 million more jobs. Our youth 
was not familiar with this culture even 10 years ago. In just seven years, 700 million dollars have been 
invested in this sector. 
 
Bangladesh has a good position in the online labor force of the world. Before 2009, none of the government 
services in Bangladesh were digital. But currently, all the basic information and services of all government 
departments are available on the website. Along with this, all government information verification and 
storage and various services and applications are being conducted online. In the meantime, we have 
launched an inter-operable digital transaction platform 'Binimay'. Nowadays, banking services have 
reached the fingertips of every customer. Many jobs are being created through digitization. Money from 
freelancing is fueling our national growth. A modern digital banking system has been developed in the 
country through the use of information technology. All these are the benefits of digital Bangladesh. 
 
Equal participation of men and women, ensuring access to technology for all irrespective of rich and poor, 
and reducing distance in access to urban and rural services were all the main objectives and goals of our 
Digital Bangladesh. Inclusive development in Digital Bangladesh has made it possible to reach remote 
villages with the internet, through the implementation of initiatives like Union Digital Centre, employment 
of women entrepreneurs has also been ensured. Thanks to inclusive development and technology, now 
anyone can work freelancing even in the village. All this has been made possible by the progressive 
technological, inclusive development of People's Leader Sheikh Hasina's Digital Bangladesh. That is why 
the theme of this year's Digital Bangladesh Day has been set as 'Progressive Technology, Inclusive 
Development'. 
 
After successfully implementing the pledge to build Digital Bangladesh, we are now moving forward with 
new programs. That is Smart Bangladesh. A cost-effective, sustainable, intelligent, knowledge-based, 
innovative Smart Bangladesh will be built on the four main foundations of Smart Citizen, Smart Economy, 
Smart Government and Smart Society by 2041. 
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The fourth revolution is underway. Where artificial intelligence is used to manage human intelligence and 
willpower, factory production, agriculture and all daily activities and the world. Bangladesh is not far 
behind. Preparations are underway to create a smart Bangladesh by 2041. But along with smart devices 
and technology, citizens also need to be smart in thinking, behavior and culture. Constantly we commit 
many mistakes, irregularities, injustices and injustices without our knowledge, which can be corrected 
with a little desire. I can contribute to making Smart Bangladesh. For example, many people throw garbage 
everywhere on the road. 
 
On December 12, 2008, Prime Minister Sheikh Hasina announced the creation of Digital Bangladesh as the 
main foundation of 'Vision 2021'. Referring to the steps taken by the government to formulate one after 
other plans for the development of the country and implement them, he said, "The Delta Plan of 2010 and 
the vision plan of 2021 to 2041 have also been formulated. That is, we have formulated a structure and 
plan of how Bangladesh will develop from 21 to 41. Generation after generation of this delta is saved from 
climate shock, the country is developed and they can live smartly independently and beautifully in 
developed countries. I am also making that arrangement. Now everything depends on our young 
generation and youth society. "The power of youth, the development of Bangladesh. This was our 2018 
election manifesto. 
 
Building Digital Bangladesh is an inspiring undertaking in the political history of Bangladesh. Prime 
Minister Sheikh Hasina announced Vision 2021 with the aim of building an information-technology-rich 
Bangladesh in the modern form of Sonar Bangla, the dream of the Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman. By implementing this concept, Bangladesh has achieved a revolution in the 
spread of modern information technology. The speed at which technology has developed in the world is 
truly incredible. But under the guidance of Bangabandhu's daughter Prime Minister Sheikh Hasina and 
under the supervision of ICT Advisor Sajeeb Wazed Joy, Bangladesh is not behind the global digital 
progress. We are moving along an information technology highway at an unstoppable speed. We have a 
success story in this sector, which is truly a matter of pride and joy. Bangladesh has made its debut in the 
world as a digital country. 

 
Hiren Pandit: Writer: columnist and a researcher 

 

Towards a Smart Bangladesh by 2041 
Taking over as Prime Minister for the second time on January 8, 2009, Sheikh Hasina worked tirelessly 
to implement the Sixth Five-Year Plan, the MDGs and the First Perspective Plan. She was re-elected in the 
February 5, 2014 elections and got a chance to take the country forward by forming the government. The 
Prime Minister took 10 special initiatives. Prioritizes poverty, hunger-free society, housing, education, 
medicine, employment, social safety net and digitization in the country.Today, the benefits of 'Digital 
Bangladesh' have spread from urban to villages. 
 
Prime Minister Sheikh Hasina mentioned four pillars of building Smart Bangladesh. These are Smart 
Citizens, Smart Economy, Smart Government and Smart Society. The government wants to build 
Bangladesh as a Smart Bangladesh, where every manpower will be smart. Everyone will learn to do 
everything online, the economy will be the e-economy, where the entire money management will be done 
on digital devices. She mentioned, "Our education, health, employability" will all be through e-governance. 
Digital devices will be used in everything including e-education, and e-health. We will be able to do that 
by 2041 and work is going on with that in mind. 
 
The people of Bangladesh have confidence in Sheikh Hasina to build a Smart Bangladesh. Sheikh Hasina 
has transformed the country into a digital Bangladesh. Sheikh Hasina's government will also be able to 
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create a Smart Bangladesh. In 2008, Sheikh Hasina told us to give digital Bangladesh. Today, Bangladesh 
has truly become a digital Bangladesh. 
 
Per-capita income is now 2824and human resources and economic fragility the criteria for the cited 
indicators determine the eligibility of developing countries to be listed. Bangladesh has achieved the 
desired qualifications in these three indices. Women are now contributing at all levels including social, 
political, and economic. Women in rural areas are not lagging in the touch of technology. They are also 
moving forward in parallel. Which has brightened the image of Bangladesh in the world. Bangladesh is 
moving forward on the path of building a golden Bengal. The young generation is the leader of the future 
state. To turn the young generation into human resources, Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics (STEAM) education is being introduced for career-oriented education. The state must give 
due value to the knowledge, skills, experience, desires and opinions of the youth. 
 
Sheikh Hasina has given four milestones, the first is the vision of Digital Bangladesh in 2021 which is being 
achieved to a great extent, the second is to achieve the SDGs in 2030, the third is to build a developed 
Bangladesh in 2041 and the fourth is the Delta Plan for 2100. 
 
By 2041, Bangladesh will be a developed country, with a per-capita income of more than, 12,500. 
Bangladesh will be a golden Bengal, where poverty will be a thing of the past.The next two decades will 
see changes in the way agriculture, industry and commerce, education and health, transportation and 
communications, business practices and performance patterns are achieved. The benefits of this 
continuous change have been emphasized in the Vision of balanced distribution at all levels of society. 
 
Towards a High-Income Economy, the dream cherished by the Father of the Nation to build a prosperous 
Bangladesh free from poverty and hunger, free from corruption and exploitation has been taken as an 
inspiring start.To achieve this goal, it has set a target of 9.02 percent growth in the gross domestic product 
(GDP) over the next two decades. Following this path of growth, Bangladesh 2031 will be an upper-
middle-income country. 
 
The potential population of Bangladesh in 2041 will be 213 million. Those with a per capita income of at 
least 12,500. Extremely poor people with a daily income of less than 2.18 will be reduced to 0.6 percent. 
The poorest people, who have a daily income of 3.20, will have 2.59 percent. Making the seemingly 
impossible possible.To this end, strategic work has been committed for export-oriented industrialization, 
increase in agricultural productivity, expansion of the city, efficient energy and infrastructure, creation of 
skilled manpower, etc. 
 
The four pillars of good governance, democratization, decentralization and capacity building will be the 
main agenda to achieve Vision 2041. Digital technology-based revenue administration will be built to 
increase it to 50 percent by 2041. In 2041, the amount of investment will be 48.6 percent of GDP, which 
is currently 32.6 percent. Export revenue should be increased from the desired 50 billion dollars in 2021 
to 300 billion dollars in 2041. 
 
Connection ofMetrorail in an urban communication system, upgrading the current average speed of 
highway corridor from 25-30 km / h to 60-100 km / h, upgrading of all railway lines to broad gauge system 
and installation of modern traffic signals, ship's 'anchor day' and Steps will be taken for the next two 
decades to improve navigability through development, dredging, river management and dam 
construction, installation of additional runways and taxiways at airports and periodic collection of tolls 
from highway users. 
 
Urbanization and development are very deeply and positively related. Due to high economic density, 
urban areas are the driving force of growth. Like developed countries, in 2041, 80 percent of the total 
population of Bangladesh will live in cities. Preparations for this are described entitled Measures of Urban 
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Variability in a High-Income Economy. The government has taken a plan to expand all the facilities of the 
city to the rural areas under the policy 'My Village My Town'. Instead of Dhaka-centric urbanization, 
emphasis has been laid on the balanced development of many urban centers. 
 
Ensuring sustainable environmental development and building a climate-sustainable nation and 
unleashing the possibilities of a Green Economyin a dynamic vibrant delta, sets out on climate adaptation 
efforts. Tidal fluctuations, salinity, floods, river erosion and tidal surges are regular features of 
Bangladesh, which hinder development. Under the Delta Plan 2100, the current plan focuses on the 
extraction of Blue economic resources (fisheries, seaweed, mineral resources). 
 
We are currently witnessing an incredible systematic fundamental change (paradigm shift). This change 
is taking place along the path of the digital transformation of the conventional system. With the advent of 
sophisticated technology, digital transformation is taking place at a rapid pace. In the fourth industrial 
revolution, you can see that it is being printed from your 3D printer and brought to the fore. While there 
will be challenges to this fundamental change in the system, it will not necessarily pose a threat to those 
countries that will use state-of-the-art technology and improve efficiency in digital transformation. 
 
The ambitious 'Smart Bangladesh 2041' concept has been formulated with an emphasis on its extensive 
use.Critics might say the plan is too ambitious. Whether in personal life or the management of the state; if 
there is no ambition to achieve any goal, it will be floating in the river like a boat without a sailor. The 
implementation of such an ambitious modern programme will be 'impossible' or 'difficult' after the 
announcement of Digital Bangladesh 14 years ago; many such words were heard. Criticism of Digital 
Bangladesh was also strong from the ruling party's political opponents. But overcoming all criticism, 
Digital Bangladesh is now a reality. 
 
In implementing Digital Bangladesh, we have got a new sector called Digital Economy. We have witnessed 
the launch of the Bangabandhu satellite in space. The implementation of the 'Smart Bangladesh 2041' 
vision may see another sector called the space economy. Home-made satellites are being sent into space. 
With such ambition, Smart Bangladesh 2041 is not just a vision; the previously announced 'Vision 2041' 
also emphasizes building a space economy. 
 
The plan to build a space economy has to be applauded for two reasons. First, given the current global 
realities, Bangladesh will have to launch more different types of satellites into space for space research 
and expansion of the economy and information technology. Second, investing in satellites is profitable. 
 
Three important aspects of the Smart Bangladesh vision- are a knowledge-based economy, an innovative 
nation and building an inclusive digital society. There are proposals for its deliberate implementation. The 
construction of the national knowledge shuffle required for the technology of the Fourth Industrial 
Revolution; Building infrastructure for conducting knowledge-based activities; Establishment of 
international startup mentors and business coaches at the local level and the establishment of an 
Alternative School for Startup Educators of Tomorrow and Center for Learning Innovation and Creation 
of Knowledge. 
 
In building an innovative nation, emphasis has been placed on capacity building, quality innovation and 
control. It is proposed to set up Self Employment and Entrepreneurship Development (SED) and Content 
Engineering and Linkage Lab (Cell) as new initiatives to create entrepreneurs. In building an inclusive 
digital society, emphasis has been placed on ensuring the inclusion and empowerment of people from all 
walks of life. The ICT department has already taken various initiatives to implement the Smart Bangladesh 
vision. 
 
-    Hiren Pandit is a researcher and columnist 
 



R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

23 

23 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক েফাকাস ।  ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

স্ৱেপ্নর েমেট্ৰােরল যুেগ বাংলােদশ 
 
 

 
 
ঢাকার যানজেটর দুন র্াম দুিনয়ােজাড়া। সবেচেয় সময়ানুবত� মানুষিটও এই নগের ঘিড়র কাঁটার সেঙ্গ চলেত পােরন না। যানজেট 
আটেক সবাই কমেবিশ 'েলট লিতফ'! ৯টায় মিতিঝেল অিফস ধরেত িমরপুেরর বািসন্দােদর ঘর েথেক েবেরােত হয় দুই ঘণ্টা সময় 
হােত িনেয়। পেথ যানজেটর সেঙ্গ েদখা হেল অিফেস পেড় 'েলট মাকর্'। পেথর গািড়জট িনেচ্ছ পৰ্াণও। অয্ামুব্েলন্স যানজেট আটেক 
েরাগীর মৃতুয্ও েদেখেছ রাজধানী ঢাকা। 
 
দুিব র্ষহ যানজট িনরসেনর সব্প্ন পূরেণ আধুিনক গণপিরবহন েমেটৰ্ােরল চালুর মাধয্েম একধাপ এেগােচ্ছ বাংলােদশ। আজ বুধবার 
েমেটৰ্ােরেলর এমআরিট-৬ লাইেনর িদয়াবাড়ী েথেক আগারগাঁও অংেশর উেদব্াধন করেবন পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা। ১১ দশিমক ৭৩ 
িকেলািমটার দীঘ র্ এই পথ পািড় িদেত এখন পৰ্ায় দুই ঘণ্টা লােগ। েমেটৰ্ােরেল লাগেব ১৭ িমিনট। 
 
বাংলােদশ উন্নয়ন গেবষণা পৰ্িতষ্ঠােনর িহসােব, শুধু ঢাকার যানজেটর কারেণই বছের আিথ র্ক ক্ষিত হয় ১ লাখ ১ হাজার ৩৬ েকািট 
টাকা। যা েমাট েদশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) ২ দশিমক ৯ শতাংশ। মােস ৫০ লাখ এবং বছের ৬ েকািট কম র্ঘণ্টা েখেয় েফলেছ যানজট। 
১৯৯৮ সােল ঢাকায় গািড়র গিত িছল ঘণ্টায় ২৫ িকেলািমটার। বাংলােদশ পৰ্েকৗশল িবশব্িবদয্ালেয়র দুঘ র্টনা গেবষণা ইনিস্টিটউেটর 
(এআরআই) গত বছেরর ৩ এিপৰ্েলর গেবষণা অনুযায়ী, তা কেম এখন ঘণ্টা ৪ দশিমক ৮ িকেলািমটার। 
 
শুধু িক যানজট? েরাড েসফিট ফাউেন্ডশেনর িহসােব ঢাকা নগের বছের শতািধক মানুেষর জীবন থােম গািড়চাপায়। যুক্তরাজয্িভিত্তক 
পৰ্িতষ্ঠান িজপেজেটর গেবষণা বলেছ, যানজেটর কারেণ এিশয়ার শহরগুেলার মেধয্ ঢাকায় বাস করা সবেচে◌ে◌য় েবিশ মানিসক চােপর 
বয্াপার। 
 
যানজেটর কারেণ হৃদযন্তৰ্, ফুসফুেসর েরাগ হেচ্ছ। শৰ্বণশিক্ত ক্ষিতগৰ্স্ত হেচ্ছ, েমজাজ িখটিখেট হওয়ার েরাগ ৈতির করেছ। এআরআইেয়র 
িহসােব, যানজেটর কারেণ ৈতির সব্াস্থয্ সমসয্ায় ৈদিনক ক্ষিতর পিরমাণ গেড় ৮ েকািট ৭৪ লাখ টাকা। টৰ্ািফক িসগনয্ােল দুঘ র্টনায় 
আিথ র্ক ক্ষিত ১ েকািট ৫৫ লাখ টাকা। 


www.exambd.net
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িতেলাত্তমা ঢাকায় ভাঙােচারা লক্কড়ঝক্কড় বােসর কােছ অসহায় সাধারণ যাতৰ্ী। েবিশ ভাড়ার কারেণ টয্ািক্স ও অেটািরকশা তাঁেদর 
নাগােলর বাইের। তাই েভাগািন্তই িনয়িত। যানজট িনরসেন েচষ্টা হেয়েছ অেনক। তেব সব 'েটাটকা' বয্থ র্। এেকর পর এক িনিম র্ত 
ফ্লাইওভাের কাজ হয়িন। বছর দুইেয়ক আেগ িবমানবন্দর েথেক েতজগাঁও পয র্ন্ত ১১িট ইউটান র্ ৈতির করা হয় ৩৯ েকািট টাকায়। েসগুেলা 
বন্ধ। পুেরা টাকাই েগেছ জেল। 
 
অসহনীয় এই অবস্থা েথেকই মুিক্ত িদেত ২০০৪ সােল পৰ্ণীত েকৗশলগত পিরবহন পিরকল্পনায় ঢাকায় িতনিট েমেটৰ্ােরল লাইন এবং 
িতনিট িবআরিট িনম র্ােণর সুপািরশ করা হয়। তেব কােজর কাজ িকছুই হয়িন। ফেল যানজট আরও বােড়। ২০১৫ সােল পৰ্ণীত সংেশািধত 
েকৗশলগত পিরবহন পিরকল্পনায় ছয়িট েমেটৰ্ােরল লাইন এবং দুিট িবআরিট িনম র্ােণর সুপািরশ করা হয়। পৰ্কল্প অনুেমাদেনর পৰ্ায় চার 
বছর পর ২০১৬ সােলর ২৬ জুন পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা এমআরিট-৬ এর িনম র্াণকােজর উেদব্াধন কেরন। 
 
গণপিরবহন িবেশষজ্ঞ বাংলােদশ পৰ্েকৗশল িবশব্িবদয্ালেয়র অধয্াপক ড. সামছুল হক বেলেছন, ঢাকােক বাঁচােনার েশষ উপায় 
েমেটৰ্ােরল। যানজট িনরসেন ঢাকায় এ পয র্ন্ত যত পৰ্কল্প হেয়েছ, এর মেধয্ েমেটৰ্া একমাতৰ্ বাস্তবিভিত্তক বয্বস্থা। তেব উচ্চ িনম র্াণ খরেচর 
কারেণ েমেটৰ্ােত একবাের অেনক েবিশ টাকা িবিনেয়াগ করেত হয়। 
 
৩৩ হাজার ৪৭২ েকািট টাকায় িনম র্াণাধীন এমআরিট-৬ লাইেনর উপপৰ্কল্প পিরচালক আবদুল বািক িময়া সমকালেক বেলন, ঢাকার 
যানজেট পৰ্িতবছর েয পিরমাণ আিথ র্ক ক্ষিত হয়, তা িদেয় িতনিট েমেটৰ্ােরল লাইন ৈতির করা যায়। এ িহসােব েমেটৰ্ােরল শুধু 
সময়সাশৰ্য়ী নয়, আিথ র্ক সাশৰ্য়ও করেব। 
 
েমেটৰ্ার িনম র্াণকােজর কারেণ দুেভর্াগ হয় িমরপুর এলাকায়। যানজেটর কারেণ িমরপুর েছেড়েছন এমন মানুেষর সংখয্াও কম নয়। 
েসই দুঃসময় েপছেন েফেল চালু হেচ্ছ েমেটৰ্ােরল। আগামীকাল বৃহস্পিতবার েথেক যাতৰ্ী িনেয় চলেব েটৰ্ন। সড়েকর মাঝ বরাবর মািট 
েথেক ১৩ িমটার উঁচুেত িনিম র্ত ভায়াডােক্ট (উড়ালপথ) চলেব অতয্াধুিনক শীতাতপ িনয়িন্তৰ্ত েমেটৰ্া। যানজেটর আটকা পড়েব না। 
সাধারণ েটৰ্েনর মেতা কৰ্িসংেয় পড়েব না। শত িকেলািমটার গিতেত ঘিড়র কাঁটা েমেন চলেব। যানজেটর অিভশাপ েথেক িমলেব মুিক্ত। 
তেব এখনই যানজট েথেক মুক্ত হেচ্ছ না ঢাকা। জাপােনর আন্তজর্ািতক সহেযািগতা সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকায় িদেন ৪ েকািট িটৰ্প 
হয়। এমআরিট-৬ লাইন ৪ লাখ ৮৩ হাজার িটৰ্প িদেত পারেব। অথ র্াৎ, েমাট িটৰ্েপর মাতৰ্ ১ শতাংেশর িকছু েবিশ হেব ২০২৩ সােল 
এমআরিট-৬ লাইন পুেরাপুির চালু হওয়ার পর। তেব ২০৩০ সােল ছয়িট েমেটৰ্ােরল চালুর পর েমাট িটৰ্েপর ১৭ শতাংশ হেব েমেটৰ্ােত। 
ততিদেনর অেপক্ষায় এমআরিট-৬ এর একাংশ চালুর মাধয্েম এক ধাপ এিগেয়েছ বাংলােদশ। 
 

 
েমেট্ৰােরেলর যুেগ েদশ 

 
িবেশব্র অনয্ানয্ েদেশর মেতা বাংলােদশও পা িদেচ্ছ েমেটৰ্ােরল যুেগ। িদয়াবািড় েথেক আগারগাঁও এই অংেশ উড়াল েটৰ্ন চালুর মধয্িদেয় 
আজ বুধবার বাংলােদশ পৰ্েবশ করেছ বহুল কািক্সক্ষত েমেটৰ্ােরল যুেগ। েসই সেঙ্গ রাজধানী ঢাকার গণপিরবহেনও পৰ্থমবােরর মেতা 
যুক্ত হেচ্ছ েমেটৰ্ােরল। ঢাকার গণপিরবহন িনেয় বহু বছর ধের অসব্িস্তেত আেছন নগরবাসী। এেক েতা লক্কড়-ঝক্কড় বাস তার ওপর 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজেট আটেক থাকা। চাকিরজীবী, েপশাজীবী, িশক্ষাথ�- যারা পৰ্িতিদন েকাথাও না েকাথাও যাতায়াত কেরন তােদর 
েভাগািন্তটা চরম িবরিক্তর পয র্ােয় িগেয় েঠেকেছ। েমেটৰ্ােরল চালু হেল ঢাকার রাস্তায় িনতয্ যাতায়াতকারীেদর একিট অংশ অন্তত সব্িস্ত 
পােবন বেল আশা করা হেচ্ছ। 
 
েসই সেঙ্গ নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ােব েমেটৰ্ােরল। িবেশষজ্ঞরা বলেছন, ২০ বছর আেগ িদিল্লেত েমেটৰ্ােরল চালু হয়। এরপর েসখােন শৰ্ম 
বাজাের নারীেদর অংশগৰ্হণ অেনক েবেড় যায়। একই ঘটনা ঢাকার েক্ষেতৰ্ও ঘটেব বেল মেন কেরেছ পৰ্কেল্প অথ র্ায়নকারী সংস্থা জাইকা। 
সংস্থািট বলেছ, এ অঞ্চেল নারীেদর চলােফরার েক্ষেতৰ্ সীমাবদ্ধতা অনয্ অঞ্চেলর েথেক েবিশ। 
 
দিক্ষণ এিশয়ার সমাজেক িবেবচনায় িনেল নারীর ক্ষমতায়েন এিট বড় ভূিমকা রাখেব এই েরল। কারণ, িদিল্ল েমেটৰ্ার ওপর অেনকগুেলা 
জিরপ চািলেয় েদখা েগেছ নারীরা মেন কেরন িদিল্ল েমেটৰ্া হেচ্ছ সবেচেয় িনভর্রেযাগয্ ও িনরাপদ পাবিলক টৰ্ান্সেপাট র্। িদিল্ল েমেটৰ্া 
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25 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক েফাকাস ।  ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

ৈতিরর েক্ষেতৰ্ও সহায়তা কেরিছল জাইকা। একই ঘটনা বাংলােদেশর েক্ষেতৰ্ ঘটেব বেল আশা করা যায়। 
েমেটৰ্ােরল চালুেক েকেন্দৰ্ কের উত্তরা ও টঙ্গী এলাকার অেনেকই সব্প্ন বুনেছন এই সব্েপ্নর বাহনিটেত কের ঢাকায় এেস অিফস করার। 
অেপক্ষার পৰ্হর ঘিনেয় েসই সব্প্ন এখন ছুেঁয় েদখার মুহূতর্। পদ্মা েসতুর পর এবার বাস্তেব ধরা িদেচ্ছ েদেশর আরও একিট বৃহৎ পৰ্কল্প। 
আজ বুধবার ঘটা কের িবদুয্ৎচািলত েদেশর পৰ্থম েমেটৰ্ােরল পৰ্কেল্পর উেদব্াধন করেবন জািতর িপতার কনয্া বতর্মান পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ 
হািসনা। 
 
তেব উেদব্াধেনর পরই পুেরাদেম চলেব না েমেটৰ্ােরল। উেদব্াধেনর পর পৰ্থম সপ্তােহ শুধু সকােল িনিদ র্ষ্ট সমেয় চলেব। ধীের ধীের েটৰ্ন 
চলার সময় বাড়েব। পূণ র্মাতৰ্ায় চালু হেল উত্তরা েথেক আগারগাঁও পয র্ন্ত উড়ালপেথর েটৰ্ন ১০ িমিনট ১০ েসেকেন্ড েপৗছঁেব গন্তেবয্। 
আগামীকাল বৃহস্পিতবার েথেক সব্ল্প সংখয্ায় েটৰ্ন চলাচল শুরু হেব। চালু থাকেব সকাল ৮টা েথেক দুপুর ১২টা পয র্ন্ত। মূলত এই 
চলাচলও পরীক্ষামূলক। এতিদন যাতৰ্ী ছাড়া চেলেছ, এখন কেয়ক মাস সব্ল্প যাতৰ্ী িনেয় পরীক্ষামূলক চালাচল করেব। ইেতামেধয্ 
েমেটৰ্ােরেল চড়েত যাতৰ্ীেদর মেধয্ িটিকট েকনার সাড়া পেড় েগেছ। উেদব্াধেনর পরিদন েথেক েস্টশন কাউন্টােরই িমলেব েমেটৰ্ােরেলর 
িটিকট। যাতৰ্ীরা স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই িভিত্তেতই িটিকট সংগৰ্হ করেত পারেবন। আপাতত েস্টশন েথেক সংগৰ্হ করা যােব ১০ বছর 
েময়ািদ স্থায়ী কাড র্। পের েস্টশেনর বাইের েথেকও এিট সংগৰ্হ করা যােব। েমাবাইেলর মেতা িরচাজর্ কের যাতায়াত করেত পারেবন 
যাতৰ্ীরা। তেব জাতীয় পিরচয়পতৰ্ িদেয় করেত হেব িনবন্ধন। 
 
েমেটৰ্ােরল কতৃর্পক্ষ বলেছ, ১০ বছর েময়ািদ স্থায়ী কাড র্ িকনেত হেব ২০০ টাকা িদেয়। এই কােড র্ যাতায়ােতর জনয্ টাকা ভরা (িরচাজর্) 
যােব। তেব পৰ্থমবার কাড র্িট েনওয়ার সময় চারশ’ টাকা লাগেব। যার দুইশ’ টাকা জামানত িহেসেব রাখা হেব। আর দুইশ’ টাকা 
িরচাজর্ করা থাকেব, যা যাতৰ্ী বয্বহার করেত পারেব। আবার কাড র্ জমা িদেয় জামানেতর টাকা েফরত িনেত পারেবন যাতৰ্ীরা। 
অনয্িদেক এক যাতৰ্ার কাড র্ িনধ র্ািরত ভাড়া পিরেশাধ কের িনেত হেব। েটৰ্ন েথেক নামার সময় তা েরেখ েদওয়া হেব। নামার সময় কাড র্ 
জমা না রাখেল যাতৰ্ীরা েবর হেত পারেবন না। পয র্ায়কৰ্েম েস্টশেনর বাইেরও েমেটৰ্ােরেলর কাড র্ িবিকৰ্র জনয্ িকছু পৰ্িতষ্ঠান িনেয়াগ 
েদওয়ার উেদয্াগ িনেয়েছ কতৃর্পক্ষ। 
 
িডএমিটিসএেলর বয্বস্থাপনা পিরচালক এম এ এন িসিদ্দক বেলেছন, সাধারণ যাতৰ্ীেদর মেধয্ স্থায়ী কাড র্ েনওয়ার জনয্ আগৰ্হ েবিশ 
লক্ষয্ করেছন। এই কােড র্ মুেঠােফােনর আিথ র্ক েসবা (এমএফএস) ও বয্াংক কােড র্র মাধয্েমও টাকা ভরার বয্বস্থা আেছ। এজনয্ ২৯ 
িডেসমব্র েথেক িডএমিটিসএেলর ওেয়বসাইেটর মাধয্েম িনবন্ধেনর সুেযাগ েদওয়া হেব। িনবন্ধন করেত িনেজর নাম, িপতা-মাতার নাম, 
েফান নমব্র ও ই- েমইল লাগেব। যারা স্থায়ী কাড র্ সংগৰ্হ করেবন তােদর জাতীয় পিরচয়পতৰ্ িনেয় েগেল হেব। তেব িসেঙ্গল যাতৰ্ার কাড র্ 
িনেত িকছু পৰ্েয়াজন হেব না। 
 
সরকার েমেটৰ্ােরেলর সব র্িনম্ন ভাড়া িনধ র্ারণ কেরেছ ২০ টাকা। এরপর পৰ্িত দুই েস্টশন পর ১০ টাকা কের ভাড়া েযাগ হেব। উত্তরা উত্তর 
েস্টশন েথেক আগারগাঁও েস্টশন পয র্ন্ত ভাড়া হেব ৬০ টাকা। যিদও এই ভাড়া িনেয় যাতৰ্ী কলয্াণ সিমিতর পক্ষ েথেক আপিত্ত জানােনা 
হেয়েছ। তারা ভাড়া ৫০ শতাংশ কমােনার দািব কেরেছ। অনয্িদেক আইিপিড নামক অপর একিট গেবষণা সংস্থা এই ভাড়া ৩০ শতাংশ 
কমােনার পৰ্স্তাব কেরেছ। 
 
দূর হেব েভাগািন্ত ॥ রাজধানীর ফাম র্েগেট একিট েবসরকাির পৰ্িতষ্ঠােন চাকির কেরন েমাহাম্মদ নূরউিদ্দন। দুই বছর ধের িতিন পূব র্ 
রাজাবাজাের থাকেছন। টঙ্গীর েস্টশন েরাড এলাকায় তার িনেজর বািড় আেছ। েসখােন পিরবােরর অনয্ সদসয্রা থােকন। পৰ্িতিদন 
বােস ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজেট পেড় থাকার ঝিক্ক এড়ােত পিরবার েছেড় দূের থােকন নূরউিদ্দন। িতিন বেলন, ‘একসময় টঙ্গী েথেক 
পৰ্িতিদন বােস ফাম র্েগট আসা-যাওয়া করতাম। ২১ িকেলািমটােরর িকছুটা েবিশ রাস্তা। পৰ্ায় আড়াই েথেক িতন ঘণ্টা েলেগ েযত। উপায় 
না েপেয় পিরবার েছেড় অিফেসর কাছাকািছ চেল এেসিছ। এখন েমেটৰ্ােরল চালু হেল আবার টঙ্গী েথেক অিফস করব।’ 
নূরউিদ্দেনর মেতা অেনেকরই েভাগািন্ত দূর হেব েমেটৰ্ােরল চালু হেল। যিদও খরচ একটু েবিশ হেব। িকন্তু সময় এবং েভাগািন্ত দুেটাই 
কমেব। ফেল যাতৰ্ীেদর মেধয্ উচ্ছব্ােসর েশষ েনই। সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম যাতৰ্ীরা নানা উচ্ছব্াস পৰ্কাশ কের মন্তবয্ কের চেলেছন। 
উত্তরার শান্ত মািরয়াম ইউিনভািস র্িটেত ফয্াশন িডজাইন িনেয় পড়ােশানা করেছন তাহিমনা আিমন। সপ্তােহ চারিদন ক্লােস েযেত হয় 
তােক। আগারগাঁওেয়র এ বািসন্দা জানান, েমেটৰ্ােরল চালুর খবের িতিন দারুণ খুিশ। সময় বাঁচােত িতিন েমেটৰ্ােরেল আসা-যাওয়া 
করেবন। তেব ভাড়াটা আরও কমােনা এবং িশক্ষাথ�েদর জনয্ হাফভাড়া চালুর দািব জানান িতিন। 
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Paperless banking booms in Bangladesh over last two years 
 
Bangladesh's digital and paperless banking has boomed as the number of ATMs, POSs, CDMs, and CRMs 
has swelled significantly across the country over the last couple of years, insiders said on Friday. Bankers 
said the Covid-19 pandemic and addition of young customers had facilitated the digital banking growth 
across the country, including the rural areas, as the people were avoiding visits to branches for their 
safety. 
 
The paperless banking has expanded at a higher rate in the rural areas compared to the urban areas, the 
financial analysts said. The FE analysis has found that the number of ATM (automated-teller machine) 
booths swelled to 12,111 in February this year, posting a 10 per cent growth compared to a year ago. In 
February 2020, the total number of the ATMs of the commercial banks and financial institution was 11,002, 
showed the Bangladesh Bank (BB) data. 
 
Two years ago, in February 2019, the number of ATM booths was 10,398. The analysis has also found that 
the number of ATM booths in rural areas till February 2021 was 3,582, which is 30 per cent of the total 
12,111 booths across the country. The central bank data showed that the cash transfer at the points of sale 
(POSs) of the banks and financial institutions had also swelled significantly to 77,806 in February this year, 
maintaining a 21 per cent growth compared to the same period last year. 
 
POS is a system which is operated by a machine in the shops to tap the banks/financial institutions' debit 
or credit card for transferring money to make payment for shopping. In February last year, the number of 
POSs across the country was 64,339, and two years back, in February 2019, it was recorded at 49,106. The 
POSs in the rural areas also rose, as till February this year their number reached 6,518. 
 
A year ago, in February 2020, the POSs in the rural areas were 4,584, and two years ago, in February 2019, 
the figure was 1,232, the central bank statistics showed. The Bangladeshi commercial banks also set up 
1,574 CDMs (cash deposit machines) across the country till February 2021, BB said. During the same 
period last year, the number of CDMs was 1,408 while it was 1,341 in February 2019. 
 
Similarly, the banks and financial institutions had also installed 778 CRMs (cash recycling machines) till 
February this year. A year ago, in February 2020, the number of CRMs was 264 across the country, and two 
years back, in February 2019, it was recorded at 141 only, the central bank statistics showed. A senior BB 
official said since the customers had become familiar with the digital banking system during this long-
lasting pandemic, the use of paperless banking tools had significantly increased over the last couple of 
years. 
 
The central bank had also instructed the commercial banks and financial institutions to install the ATMs, 
CDMs, CRMs and POSs even in the rural areas along with the urban segments for improving the country's 
digital banking activities. Tapoch K Das, chief financial officer (CFO) of the Mercantile Bank Limited, told 
the FE that the coronavirus pandemic had changed the human behaviour over the last one and a half years 
prompting the customers to use the paperless banking facilities across the country. 
 
Besides, the banks and financial institutions had also come forward with their e-banking services during 
this pandemic to avoid gathering in the branches, he added. Mainly those two reasons had increased the 
installation of the ATM, CDM, CRM and POS across the country, Mr Das said. The Mercantile Bank CFO said 
the customers in the meantime had become familiar with the paperless and digital banking devices which 
also prompted the installation of those tools by the commercial banks and financial institutions. Touhidul 
Alam Khan, additional managing director of the Standard Bank Limited, told the FE that the customers 
prefer to avoid the bank branches for the money transaction and other activities. 
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"They are favouring the paperless banking for their safety. Besides, a huge number of young people had 
been added with the banking system over the last few years resulting in upgradation of the paperless 
banking across the country," Mr Khan said. If you visit the rural areas, you can see ATM booths even in the 
villages, Mr Khan added. 
 
 

ব্যাংক খােতর সংস্কারসহ ১০ চ্যােলেঞ্জ অথর্নীিত 
 
েকািভড-১৯ এবং রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুেদ্ধর েপৰ্ক্ষাপেট পৰ্ধান ১০িট চয্ােলেঞ্জর মুেখ পেড়েছ েদেশর অথ র্নীিত। এর মেধয্ উেল্লখেযাগয্ 
হেলা-ৈবষময্ বৃিদ্ধ, বয্াংিকং খােত সংস্কার এবং আিথ র্ক খােতর সুষ্ঠু বয্বস্থাপনা। এগুেলা েমাকািবলায় বয্াপক সংস্কারসহ আইএমএফ-
এর শেতর্র কায র্করী বাস্তবায়ন পৰ্েয়াজন। তেব সংস্কােরর েপইন বা বয্থা যােত শুধু িনম্ন ও মধয্িবেত্তর ওপর না আেস, েস িবষয়িট 
েখয়াল রাখেত হেব। এছাড়া বয্াংিকং খােত েখলািপ ঋণ কমােনা সহজ িবষয় নয়, এিট কমােনা রাজৈনিতক িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ। শুধু 
কাগেজ সই করেলই েখলািপ ঋণ কমেব না। 
 
সাউথ এিশয়ান েনটওয়াকর্ অন ইেকানিমক মেডিলং (সােনম)-এর ষষ্ঠবািষ র্ক অথ র্নীিতিবদ সেম্মলেন এসব িবষয় উেঠ এেসেছ। শিনবার 
দুিদেনর সেম্মলন শুরু হেয়েছ। এিদন িবিভন্ন অিধেবশেন েদিশ-িবেদিশ ৪০িটর মেতা গেবষণা পৰ্বন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এবােরর 
পৰ্িতপাদয্ িবষয় হেচ্ছ-‘িবিল্ডং েরিজিলেয়ন্স টু শকস: িপৰ্উিরিটস, চয্ােলঞ্জ অয্ান্ড পৰ্সেপক্টস’। 
 
রাজধানীর মহাখালীর বৰ্য্াক ইন েসন্টাের আেয়ািজত সেম্মলেনর উেদব্াধনী পেব র্ পৰ্ধান অিতিথ িছেলন পিরকল্পনা পৰ্িতমন্তৰ্ী ড. শামসুল 
আলম। সােনেমর েচয়ারময্ান ড. বজলুল হক খন্দকােরর সঞ্চালনায় বক্তবয্ েদন পিলিস িরসাস র্ ইনিস্টিটউেটর িনব র্াহী পিরচালক ড. 
আহসান এইচ মনসুর, পাওয়ার অয্ান্ড পািট র্িসেপশন িরসাচ র্ েসন্টােরর িনব র্াহী েচয়ারময্ান ড. েহােসন িজল্লুর রহমান, িবশব্বয্াংেকর 
সােবক িলড ইেকানিমস্ট ড. জািহদ েহােসন এবং েসন্টার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) সম্মাননীয় েফেলা ড. েমাস্তািফজুর রহমান। 
এ পেব র্ মূল পৰ্বন্ধ উপস্থাপন কেরন সােনেমর িনব র্াহী পিরচালক ড. েসিলম রায়হান। অপর একিট অিধেবশেন ড. েসিলম রায়হােনর 
সঞ্চালনায় বক্তবয্ েদন িসিপিডর েচয়ারময্ান ড. েরহমান েসাবহান এবং অথ র্নীিতিবদ ড. ওয়ািহদ উিদ্দন মাহমুদ। 
 
সেম্মলেন তুেল ধরা বাংলােদেশর অথ র্নীিতর অনয্ চয্ােলঞ্জগুেলা হেলা-পৰ্বৃিদ্ধ অজর্েনর নতুন পথ েবর করা, রপ্তািন পণয্ ও বাজার 
বহুমুখীকরণ, েখলািপ ঋণ কমােনা, বয্াংিকং খােত সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা ও সংস্কার এবং িজিডিপর তুলনায় কর হার বাড়ােনা। আরও আেছ 
সময়মেতা উন্নয়ন পৰ্কল্প বাস্তবায়ন, মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। পৰ্ধান অিতিথর বক্তেবয্ ড. শামসুল আলম বেলন, 
আইএমএফ আমােদর েকােনা শতর্ েদয়িন। তারা িবিভন্ন িবষেয় পরামশ র্ িদেয়েছ। েযসব পরামশ র্ েদওয়া হেয়েছ, েসগুেলা েযৗিক্তক। 
 
তেব সংস্কার েতা িবপ্লব নয় েয রাতারািত হেয় যােব। সংস্কার হেচ্ছ দীঘ র্েময়ািদ পৰ্িকৰ্য়া। সংস্কার যন্তৰ্ণাদায়ক হেলও ইেতামেধয্ই 
েবশিকছু েক্ষেতৰ্ েসিট করায় আইএমএফ আমােদর ঋণ িদেয়েছ। চলমান সংস্কােরর কারেণ েদেশ দািরদৰ্য্ বাড়ার আশঙ্কা েনই। এর 
কারণ হেলা, গৰ্ামীণ এলাকায় েবকারতব্ েনই। কৃিষ শৰ্িমক পাওয়া যােচ্ছ না। িতিন আরও বেলন, আইএমএফ ঋণ েদওয়ায় অনয্ উন্নয়ন 
সহেযাগীরা ঋণ িদেত উৎসাহ পােচ্ছ। ইেতামেধয্ই এআইআইিব বােজট সহায়তা িদেয়েছ। আরও আড়াই িবিলয়ন ডলার েদেব। িবিভন্ন 
পিরসংখয্ান তুেল ধের িতিন বেলন, আমােদর অথ র্নীিত ভােলা হেচ্ছ। িজিডিপ পৰ্বৃিদ্ধ, ঋণ গৰ্হেণর হার, িবদুয্ৎ সুিবধা, নারীেদর কেম র্ 
িনযুিক্ত, গড় আয়ু, মাতৃ ও িশশুমৃতুয্ েরাধ, মানব উন্নয়ন সূচক অেনক েক্ষেতৰ্ পাশব্র্বত� েদশগুেলার তুলনায় ভােলা অবস্থােন আিছ আমরা। 
গত অথ র্বছেরর একই সমেয়র তুলনায় চলিত অথ র্বছের ৬ মােস তুলনামূলকভােব েরিমটয্ান্স, রপ্তািন ও সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবেড়েছ। কােজই আমােদর িরজাভর্ আর পড়েব না। এক পৰ্েশ্নর জবােব িতিন বেলন, অেনক েদেশই িভন্ন ডলার েরট আেছ। তাই 
পৰ্বাসীেদর জনয্ আমােদর েদেশ ডলার েরট িকছুটা েবিশই থাকেব। িতিন আরও বেলন, রাজনীিত রাজনীিতিবদেদর হােতই আেছ। 
ফেল স্থানীয় সরকার িনব র্াচন িনয়িমত হেচ্ছ। 
 
েরহমান েসাবহান বেলন, সরকাির নীিতই অেনক সময় মানুষেক দিরদৰ্ করেত সহায়ক ভূিমকা রােখ। এর একিট বড় উদাহরণ হেচ্ছ 
বয্াংিকং খাত। এ খােত লাখ লাখ মানুেষর কাছ েথেক আমানত সংগৰ্হ কের আর গুিটকেয়ক মানুষ ঋণ িনেয় েখলািপ হেয় যান। 
েসগুেলা আর েফরত আেস না। সরকাির নীিতেত আবার ২ শতাংশ িদেয় িরিশিডউল করার সুেযাগ েদওয়া হয়। এেত ঋণেখলািপরা 
উৎসািহত হেচ্ছ। এক পৰ্েশ্নর জবােব িতিন বেলন, আদািন গৰ্ুেপর সেঙ্গ বাংলােদেশর েয চুিক্ত আেছ, েসিট স্মাট র্ চুিক্ত হয়িন। এই চুিক্ত 
সংেশাধেনর সুেযাগ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, রপ্তািন শুধু েপাশাক খাতিনভর্র। এখােন বহুমুখীকরণ করেত হেব। মানবসম্পদ কােজ 



R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

28 

28 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক েফাকাস ।  ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

লাগােনা যােচ্ছ না। আদম বয্বসায়ীেদর কারেণ অিভবাসন খরচ বাড়েছ। সরকাির ও েবসরকাির িশক্ষাবয্বস্থা েদেশ ৈবষময্ সৃিষ্ট করেছ। 
েদেশ জবাবিদিহ ও সব্চ্ছতা িনিশ্চত করেত গণতািন্তৰ্ক সমাজবয্বস্থার পৰ্েয়াজন। আমােদর বতর্মান েপৰ্ক্ষাপেট অথ র্ৈনিতক পুনরুদ্ধােরর 
জনয্ শুধু ভােলা ভােলা নীিতমালা করেলই হেব না। এগুেলা বাস্তবায়েনর জনয্ পৰ্েয়াজন ভােলা সরকার। সরকার এখন েদশেক স্মাট র্ 
করার পিরকল্পনা িনেয়েছ। তেব এর জনয্ পৰ্েয়াজন সুষ্ঠু পিরকল্পনা। িতিন বেলন, ভাবা হেচ্ছ েকািভড এবং ইউেকৰ্ন-রািশয়া যুেদ্ধর 
কারেণ েদেশর েপৰ্ক্ষাপেট অেনক সমসয্ার সৃিষ্ট হেচ্ছ। আসেল এই সমসয্াগুেলা দীঘ র্িদেনর। ৈবিশব্ক েপৰ্ক্ষাপেট তা আমােদর অথ র্নীিতেত 
েবিশ পৰ্ভাব েফলেছ। 
 
ওয়ািহদ উিদ্দন মাহমুদ বেলেছন, ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজােভর্র পিরমাণ বড় কথা নয় বরং েদখেত হেব, পৰ্বণতা কী। িরজােভর্র পৰ্বণতা 
িনেচর িদেক নামেত থাকেল েঠকােনা কিঠন। েদেশর িরজাভর্ একসময় ৩০০ েকািট মািকর্ন ডলারও িছল। তাই বলিছ, পিরমাণ অেনক 
সময় বড় সমসয্া নয়, পৰ্বণতাটাই বড় কথা। আইএমএফ েথেক ৪৭০ েকািট ডলার ঋণ িনেত অেনক শেতর্র মেধয্ বয্াংক খােতর েখলািপ 
ঋণ কমােনার কথাও আেছ। আইএমএফ বেলেছ, রাষ্টৰ্মািলকানাধীন বয্াংকগুেলার েখলািপ ঋণ ১০ শতাংেশর িনেচ এবং েবসরকাির 
বািণিজয্ক বয্াংকগুেলার েক্ষেতৰ্ তা ৫ শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনেত হেব। িকন্তু েখলািপ ঋণ অেনক দশক ধের েদেখিছ, শুধু কাগেজ 
সই করেলই িক েখলািপ ঋণ কেম যােব? এটা সম্পূণ র্ভােব রাজৈনিতক বয্াপার। েখলািপ ঋণ কমােনার শতর্ েদওয়ার মাধয্েম 
আইএমএফ-এর আমলাতন্তৰ্ খুিশ, আমরাও খুিশ। িতিন বেলন, পিরকল্পনা পৰ্িতমন্তৰ্ী িশক্ষা খােত সরকাির বয্য় েমাট েদশজ উৎপাদেনর 
(িজিডিপ) ২ শতাংেশর েবিশ উেল্লখ কের েবসরকাির খােত িশক্ষাবয্বস্থার িবকােশ সেন্তাষ পৰ্কাশ কেরেছন। িতিন সজ্জন বয্িক্ত। িকন্তু 
িশক্ষা িনিশ্চত করেত সরকাির বয্েয়র িবকল্প েনই, েবসরকাির খাত থাকেব পিরপূরক িহসােব। িশক্ষায় সরকাির বয্েয়র িদক েথেক 
বাংলােদশ ও শৰ্ীলংকা এখন সমান। 
 
আহসান এইচ মনসুর বেলন, আমদািনর চাপ বাড়ায় িরজাভর্ কমেছ। এখেনা এলিস েখালায় সমসয্া হেচ্ছ। ৬ মাস ধের ডলার সংকট 
চলেছ। আমদািন িবল পিরেশাধ সময়মেতা করা যােচ্ছ না। ফেল েদনা বাড়েছ। তেব আইএমএফ-এর ঋণ বড় িকছু না হেলও অনয্েদর 
কাছ েথেক ঋণ েপেত সহায়ক হেব। েহােসন িজল্লুর রহমান বেলন, সামিষ্টক খােত েয শক এেসেছ তা বাস্তবতা। বতর্মান পিরিস্থিতেত 
পুিষ্ট কম পােচ্ছ মানুষ। জীবনমােনর অেনক িকছুর সেঙ্গই আপস করেত হেচ্ছ। েকািভেড সব্াস্থয্, িশক্ষা ও সেচতনতার েক্ষেতৰ্ েয ক্ষিত 
হেয়েছ, তা অেনক বড় ক্ষিত। দুই বছেরর ক্ষিত পৰ্বৃিদ্ধ ও উন্নয়ন অগৰ্যাতৰ্ায় মারাত্মক বয্াঘাত ঘিটেয়েছ। জািহদ েহােসন বেলন, 
আইএমএফ-এর ঋেণর ওপর িনভর্র কের বেস থাকেল চলেব না। অনয্ সূতৰ্ েথেকও ঋণ েপেত হেব। আিথ র্ক খােত সংস্কাের সাহসী 
ভূিমকা িনেত হেব। আসেল সরকার চালােচ্ছ েক? এিটই এখন বড় পৰ্শ্ন। রাজনীিতিবদরা না আমলাতন্তৰ্। সংসেদর মেধয্ও অেনক সংসদ-
সদসয্েক এ িবষেয় েক্ষাভ পৰ্কাশ করেত েদখা যায়। আসেল রাজনীিত রাজনীিতিবদেদর হােত েনই। েমাস্তািজুর রহমান বেলন, সুশাসন 
ও পৰ্ািতষ্ঠািনক সংস্কার অনয্তম চয্ােলঞ্জ। রপ্তািন পণয্ েপাশাক খােতর পাশাপািশ ওষুধ, লাইট ইিঞ্জিনয়ািরংসহ অনয্ খােতর িদেক 
েযেত হেব। িদেনর অনয্ অিধেবশনগুেলায় বক্তবয্ েদন ইনিস্টিটউট ফর ইনক্লুিসভ িফনয্ান্স অয্ান্ড েডেভলপেমেন্টর িনব র্াহী পিরচালক ড. 
েমাস্তাফা েক. মুেজরী, িবআইিডএস-এর গেবষণা পিরচালক ড. মঞ্জুর েহােসন, সােনেমর গেবষণা পিরচালক ড. সায়মা হক িবিদশা 
পৰ্মুখ। আজ িবিভন্ন অিধেবশেন আরও পৰ্ায় ৪০িট পৰ্বন্ধ উপস্থাপন করা হেব। 
 
 

MFS industry ready for further jump to make cashless society 
 
The existing top five MFS providers also have the potential to inject another about $4 billion fresh 
investment alongside the industry’s current investment worth about $8 billion Bangladesh's mobile 
financial service (MFS) industry is getting prepared to provide a complete digital financial solution aiming 
to create a cashless society, said sector insiders and experts. 
 
They also mentioned that the industry has the potential to receive another 4-5 large operators like bKash 
each with a $3 billion to $4 billion investment by the next decade to develop a digital financial ecosystem. 
The existing top five MFS providers also have the potential to inject another about $4 billion fresh 
investment alongside the industry's current investment worth about $8 billion, they added. 
 
Khondokar Shakhawat Ali, a sociologist, and researcher who has been in the MFS sector since its inception 
said the current operators have the potential for further investments to introduce new services and 
products, adding that new investments are required for technology and skilled manpower. 
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New investments may come from foreign sources if the central bank and other regulators provide policy 
support to make a complaint industry, he observed. This will help to ensure financial inclusion and create 
more scopes for self-employment and entrepreneurs, he said. 
 
Quality investment, robust technology, distribution network, and quality management to maintain 
regulatory compliance are very important in attracting new investments for further development of the 
sector, Khondokar Shakhawat Ali said, adding, "Regulators may set standards based on best practices 
within the industry and make it more competitive within the service providers." 
 
Policy should encourage reducing the use of cash-out to minimise consumer cost and increase people's 
MFS literacy to make them aware of its misuse, he added. 
 
Cybersecurity will be a major challenge in the coming days for regulators and operators, and more 
investments will be needed in this area by both parties, noted Shakhawat Ali. The government may 
introduce insurance to provide protection for consumers' money, he suggested. 
 
In this regard, Major General (retd) Sheikh Md Monirul Islam, chief external and corporate affairs officer 
of bKash, told TBS that as a fintech company, bKash's main goal is to bring freedom and capability to 
people's financial activities by making financial transactions easy, safe and hassle-free through innovation 
and customer-centric services. 
 
Besides ensuring financial inclusion in this way, bKash is playing a role in creating a strong digital 
ecosystem in the country, he said. In this regard, foreign investments that consistently came at the right 
time have been instrumental in ensuring customer comfort and safety and playing an important role in 
creating a sustainable business model, he added. 
 
bKash App is playing a role in creating a digital lifestyle for all types of customers by bringing daily 
transactions to their fingertips, he mentioned, adding that the MFS company will continue to launch new 
customer-friendly services and make technological innovations in the days ahead. 
 
Binimoy, an interoperable digital transaction platform (IDTP) launched by the government recently, will 
make all kinds of financial services transparent and easy in the coming days, through which salary 
payments, remittance sending, tax payments, utility bills payments, and e-commerce transactions will be 
done soon, said Monirul Islam. 
 
"Hopefully, this will bring dynamism to the economy and facilitate socio-economic progress. The exchange 
is soon going to contribute significantly to the realisation of the "Digital Bangladesh" dream," added the 
bKash executive. 
 
Bangladesh Post Office's digital financial service, Nagad, has gained a strong customer base within a short 
time of inception. Speaking about Nagad's future focus, its high officials told TBS that the company has 
received a handsome amount of foreign investments in different forms, and it is now waiting for the final 
approval of the authorities concerned to issue a zero-coupon bond worth around $30 million. 
 
"Besides, observing the growth trend and prospects of Nagad, a good number of international investors 
and tech giants are showing interest in investing in this mobile money venture. Right now, I can only say 
Nagad will come up with some surprises for the industry in terms of foreign investments by 2023," said 
Nagad Managing Director Tanvir A Mishuk. Nagad is now working on establishing a digital bank, which 
will help to bring the unbanked under financial inclusion and take users' life to a digital space, he added. 
 


www.exambd.net
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All financial services will be available on mobile phones over the next decade and Nagad wants to lead the 
market with its innovative and people-oriented services, including a good number of micro products, he 
further said. New entrant upay, a subsidiary of United Commercial Bank Limited (UCBL), also envisions 
bringing innovation to the market in terms of security, convenience, and affordability, its Chief Strategy 
Officer Ziaur Rahman told TBS. 
 
"We have set a target for changing the behaviour of MFS customers and improving the total ecosystem. 
We are working on new initiatives such as nano loan, savings, and insurance products for our customers 
in cooperation with banks and financial institutions. Besides, we are also focusing on segment-specific 
products targeting our women customers," he said. People do not use the entire amount deposited in their 
MFS accounts. MFS institutions deposit the unused balance in various banks, and some invest in 
government treasury bills and bonds and earn huge interest. 
The central bank has developed a "Trust Cum Settlement Account" policy to make sure no one can misuse 
customers' money. 
 
The volume of customer deposits in MFS institutions was Tk9,293 crore in July this year. In April the 
highest Tk12,479 crore was deposited in the MFS accounts, while the second highest of Tk10,869 crore 
was in June.  
 

Cyber security and the role of Bangladesh Bank 
 
Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, 
networks, and data from malicious attacks. It's also known as information technology security or 
electronic information security. The term applies into a variety of contexts, from business to mobile 
computing, and can be divided into a few common categories. Application security focuses on keeping 
software and devices free of threats. 
 
Network security is the practice of securing a computer network from intruders, whether targeted 
attackers or opportunistic malware. Information security protects the integrity and privacy of data, both 
in storage and in transit. Operational security includes the processes and decisions for handling and 
protecting data assets. The permissions users have when accessing a network and the procedures that 
determine how and where data may be stored or shared all fall under this umbrella. 
 
The global cyber threat continues to evolve at a rapid pace, with a rising number of data breaches each 
year. A report by Risk Based Security revealed that a shocking 7.9 billion records have been exposed by 
data breaches in the first nine months of 2019 alone. This figure is more than double (112.0 per cent) of 
the number of records exposed in the same period in 2018. With the scale of the cyber threat set to 
continue to rise, the International Data Corporation predicts that worldwide spending on cyber-security 
solutions will reach a massive US$133.7 billion by 2022. 
 
Governments across the globe have responded to the rising cyber threat with guidance to help 
organisations implement effective cyber-security practices. In the U.S., the National Institute of Standards 
and Technology (NIST) has created a cyber-security framework. To combat the proliferation of malicious 
code and aid in early detection, the framework recommends continuous, real-time monitoring of all 
electronic resources. 
 
The threats countered by cyber-security are three-fold: (1) Cybercrime includes single actors or groups 
targeting systems for financial gain or to cause disruption; (2) Cyber-attack often involves politically 
motivated information gathering; (3) Cyberterrorism is intended to undermine electronic systems to 
cause panic or fear. 
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Some common methods used to threaten cyber-security are: Malware like Virus, Trojans, Spyware, 
Ransomware, Adware, etc. Besides this Botnets, SQL injection, Phishing, Vishing, Smishing, DNS Phishing, 
Farming, Man-in-the-middle attack, Denial-of-service attack, etc are mentionable cyber attack.  Dridex 
malware (December 2019), Romance scams (February 2020), Emotet malware (late 2019), etc are some 
latest cyber threats of the world. End-user protection or endpoint security is a crucial aspect of cyber 
security. After all, it is often an individual (the end-user) who accidentally uploads malware or another 
form of cyber threat to their desktop, laptop or mobile device. 
 
The ways cyber-security measures protect end users and systems are discussed here. First, cyber-security 
relies on cryptographic protocols to encrypt emails, files, and other critical data. This not only protects 
information in transit, but also guards against loss or theft. 
 
Here are some top cyber safety tips: update your software and operating system, use anti-virus software, 
use strong passwords (not easily guessable), do not open email attachments from unknown senders 
(these could be infected with malware), do not click on links in emails from unknown senders or 
unfamiliar websites (this is a common way that malware is spread), avoid using unsecure WiFi networks 
in public places (unsecure networks leave you vulnerable to man-in-the-middle attacks), etc. Bangladesh 
bank has taken different measures regarding cyber security. 
 
Different training and awareness program are arranged on a regular basis through IT departments and 
Human resources department. Bank has already formed a separate Cyber Security Unit (CSU) and 
appointed a security specialist from outside who is posted as the head of that unit. CSU is responsible for 
ensuring IT security, information security and cyber security of Bangladesh Bank. Besides, Bangladesh 
Bank has published EOI for PCI DSS certification and evaluation is going on. 
 
Moreover, ISO 27001 certification is under process. Both IT departments and PSD are working on this 
issue. As per the instruction of Ministry of ICT and Ministry of Finance Bangladesh Bank asked all banks 
and NBFIs to get PCI DSS and ISO 27001 certification with the mentioned deadlines. 
 
Bangladesh Bank is going to implement Security Operation Center (SOC) soon. Security Information and 
Event Management (SIEM), Anti Advanced Persistent Threat (Anti-APT), Privileged Access Management 
(PAM) solutions are going to be implemented soon. Vulnerability Assessment & Penetration Testing 
(VAPT) is performed through Information Systems Development and Support Department (ISDSD), ICT 
Infrastructure Maintenance and Management Department (ICTIMMD) and Cyber Security Unit (CSU) to 
protect valuable data and systems from malicious attacks. 
 
 

  



R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

32 

32 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক েফাকাস ।  ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

The Top 10 Cybersecurity Threats to Digital Banking 
and How to Guard Against Them 

 
Financial institutions are among the most targeted organizations for cyberattacks. With millions of 
customers and their sensitive data, cybersecurity is among the most critical issues facing the financial 
sector today. Whether a digital-only bank or one with brick and mortar branches, the challenges to each 
are similar, but as our world pushes further into the digital frontier, banks that want to meet demand 
without compromising safety must overcome several important cybersecurity challenges. With a variety 
of cyber threats to contend with, a discerning financial institution would do well to proactively 
guard against them. 
 
Remote Work 

Since the onset of COVID-19, remote work is no longer the exception but the default approach to 
getting work done. While many financial institutions moved to remote work arrangements out of 
necessity, employees continue to stay home out of preference. 

 
Remote work in the banking sector does require diligence when it comes to cybersecurity. People 
working from home, coffee shops or elsewhere lack the protection of an office’s physical 
cybersecurity defenses and this can complicate the ability for IT to keep internal software safe, 
and customer sensitive data out of malicious hands. 

 
The cybersecurity challenge here is best handled by proactively educating employees on what to 
look for and how to stay safe while in the remote work environment. This will help prevent the 
possibility of data breaches and lead to a more productive workforce. 

 
Software Supply Chain Cyber Attacks 

A popular method of malware distribution is to target a software vendor and then use their 
distribution channels to deliver malicious code to customers. This attack propagates through the 
supply chain in the form of products or updates that appear to be legitimate. While these attacks 
may involve third party services, it’s not uncommon for an attacker to embed their malicious code 
in illegitimate updates from the primary vendor. These attacks compromise the distribution 
systems and enable attackers to enter the supplier’s networks and persist over the systems for a 
significant length of time. 

 
Supply chain attacks are best prevented through being proactive in vulnerability scanning and 
educating customers on how cyber attackers may gain access to their personal information 
through updates. 

 
Phishing 

Phishing attacks remain one of the biggest threats in the banking sector and have been a favorite 
tool for cyber attackers in the modern digital world. Malicious agents use disguised emails or 
domains to trick individuals into downloading malware or giving away personal information, 
which is otherwise known as credential phishing. 

 
Employees and customers are both at risk of phishing at a banking industry. Attackers may send 
emails disguised as official bank correspondence to customers, which can prove effective for 
stealing financial information. Likewise, employees must be on the lookout for phishing that seeks 
login credentials to access customer information. 

 

https://www.guardrails.io/blog/how-to-give-your-development-teams-application-security-superpowers/
https://www.guardrails.io/blog/how-to-give-your-development-teams-application-security-superpowers/
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Social Engineering 
Phishing goes hand-in-hand with social engineering but they could have different objectives and 
social engineering can also involve whaling attacks. Customers and employees are often the most 
vulnerable link in the security chain, they can be tricked into giving over sensitive details and 
credentials.  

 
Social engineering takes many forms, it might be through phishing or whaling attacks or it could 
be by sending bogus invoices that purport to be from a trusted source. It’s important to keep your 
employees informed about social engineering tactics and how these threats continue to evolve. 

 
Malware And Ransomware 

Malware and ransomware attacks are among the most dangerous threats over the last couple of 
years. The threat isn’t limited to financial services either, most industries are vulnerable to 
malware and ransomware attacks. These destructive malware attacks are becoming more 
common and more advanced.  

 
Organizations use more modern cybersecurity tactics to defend against these advanced threats 
and to mitigate security vulnerabilities here. Behavioral analysis, AI and machine learning are 
becoming common cybersecurity tools for use as a first line of defense against these prevalent 
threats. Bank’s cybersecurity needs to evolve to content with the greatest cybersecurity threats 
and avoid a reputation damaging data breach. 

 
Cloud-based Cybersecurity Threat 

As more software systems and data are stored and enabled in the cloud, attackers have leveraged 
cloud-based attacks to capture sensitive information have seized upon this and there’s been an 
increase in cloud-based attacks. Banks need to ensure that the cloud infrastructure is configured 
securely to protect from harmful breaches. 

 
Customer Behaviors 

Customer behavior can put data at risk just as much as employee behavior can. In some cases the 
consequences for poor security practices from digital banking customers can compromise their 
information in seconds. Everything from reusing passwords to opening suspicious emails can 
quickly result in losing sensitive financial data. 

 
There are a few ways digital banking organizations can prevent breaches due to customer errors. 
Using well-designed mobile apps with a streamlined user experience and built-in security 
functions can help mitigate some of the risk. A discerning user might utilize the fingerprint 
scanner on their phone or another multi factor authentication method to access their account 
instead.  

 
Spoofing 

Spoofing is similar to phishing but often more complex. There are a few types of spoofing attacks, 
all utilizing some form of impersonation. Domain spoofing consists of creating a fraudulent 
version of an actual domain meant to trick users into giving away login credentials and personal 
information. This tactic bets on the likelihood that people will not look closely if a website appears 
to be legitimate. 
Another form of spoofing involves fabricating a financial institution’s phone number to call or text 
customers. The bank’s correct caller ID will show up on the customer’s phone, making it difficult 
for customers to tell if it is a legitimate message or not. 

https://www.guardrails.io/blog/essential-tips-for-building-a-security-first-culture-at-your-organization/
https://www.guardrails.io/blog/essential-tips-for-building-a-security-first-culture-at-your-organization/
https://www.guardrails.io/
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Unencrypted data  
Along with unprotected mobile applications, unencrypted data is a massive threat to financial 
institutions of all sizes. Should hackers seize your unencrypted data, they can use it right away, 
which will create serious problems for your organization. All data should be encrypted; even if 
would-be thieves stole it, they would face the hurdle of attempting to unencrypt it. 

 
Fraud And Identity Theft 

Fraud and identity theft has always been around. And while these attacks aren’t new to financial 
institutions, they’re evolving through more digital channels. Now fraud and identity theft can be 
conducted through other cyber attack channels, and digital tactics may make it more difficult to 
detect. 

 
Digital banking organizations must implement cybersecurity strategies that actively search for 
suspicious account activity to fight these attacks on the virtual front. This is one of the surest ways 
to catch fraud attempts. 

 
Banking Security With GuardRails 

Cyberattacks are becoming more common and sophisticated each year. Whether the cyber 
attackers look to mask themselves as third party vendors or implement new spoofing techniques 
to steal data, it’s important to keep ahead of the game and implement a platform that’s built to 
help streamline your security processes. 

 
More consumers are turning to the internet for their tasks. A reactive approach to protecting the 
bank’s network is a sure fire way to leave the risk of cybersecurity attacks on the table. Banking 
institutions need to remain at the forefront of cybersecurity innovations in today’s digital banking 
environment. GuardRails has the tools your development and security teams need to learn best 
practices and develop new features safely and with less friction from cybersecurity. 

 
Transition to renewables a must 

to ensure energy security for Bangladesh 
 
The recent fuel price hike has adversely affected the country’s power generation capacity which resulted 
in the return of power outages after a decade. The present situation has reaffirmed the case for 
Bangladesh’s energy transition towards clean energy sources With a population of around two billion, 
South Asia is considered as one of the vibrant economic regions due to its geographic location, market 
potential, and its diverse cultural background. And Bangladesh is one of the fastest growing economies in 
the region and in the energy domain, and it has achieved significant success in recent years. 
 
Last year, the country announced its milestone success of bringing 100% of its population under 
electricity coverage. Bangladesh's present generation capacity stands at 25 GW and the per capita energy 
consumption is 560 kWh. 
 
Bangladesh's electricity generation mix is greatly dependent on heavily subsidised domestic sources of 
natural gas, whose share represent 44.5% of the total generation mix, followed by imported Heavy Fuel 
Oil (HFO) and Diesel (HSD). But the recent fuel price hike has adversely affected the country's power 
generation capacity which resulted in the return of power outages after a decade. 
 

https://www.guardrails.io/whitepapers/how-to-build-a-devsecops-pipeline/
https://www.guardrails.io/for-development-leaders/
https://www.guardrails.io/book-a-demo/
https://www.guardrails.io/book-a-demo/
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The present situation has reaffirmed the case of Bangladesh's energy transition towards clean energy 
sources. Bangladesh has made significant strides towards renewable energy power generation, primarily 
dominated by solar, since 2003.  
 
Renewables currently represent 3.69% of the country's electricity generation mix with more than 950 
MW generation. More than 2,000 MW of large-scale grid-integrated solar parks are in the pipeline which 
are expected to be operational by the end of 2024. Bangladesh also has significant potential in rooftop 
solar as well as onshore wind projects. 
 
The government's recently published policies are clearly indicating a shift in energy resources towards a 
more sustainable and cleaner option. The global cost reduction of solar and wind power generation since 
2015 has also augmented the case for the clean energy transition.  
 
The Eighth Five Year Plan targets to add 2,300 MW electricity from renewable energy resources by 2025. 
The Power System Master Plan 2016, which is now being reviewed, has already stated 10% of total 
installed capacity will come from renewable energy resources by 2041. The updated Nationally 
Determined Contributions (NDC) submitted to the UNFCCC commits to generating more than 4,000 MW 
of electricity from renewable energy by 2030, subject to support from international climate finance. 
 
The Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP), named after the Founding Father of Bangladesh Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman, has declared a national investment strategy for the deployment of maximised 
domestic renewable energy potential up to 2030.  
 
The plan speaks of the potential of adding 16,000 MW of renewables into the electricity generation mix 
for which an investment of $10 billion will be required in the next 10 years. Implementation of this plan 
will ensure government savings of at least $1.7 billion per year due to the purchase of electricity from 
renewable energy at a cheaper price compared to that of fossil fuels. 
 
The maximum potential of renewable energy resources within Bangladesh is solar with an average Global 
Horizontal Irradiation of 4.6 kWh per metre square. An analysis of the MCPP regarding the renewable 
energy resource potential published by Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) has 
estimated that by 2030, Bangladesh can generate 6,000 MW of electricity from solar alone comprising 
utility-scale grid-tied projects, rooftop solar, solar irrigation pumping systems and floating solar projects. 
Bangladesh can also generate an additional 600 MW of electricity from onshore wind projects in the 
southern districts. 
 
Bangladesh has more than $1 billion available from various development partners for scaling up solar 
energy resources within the country. IDCOL is already managing various credit lines from the World Bank, 
Asian Development Bank, KfW, and AIIB, prioritising grid-tied large projects and rooftop solar. Private 
commercial banks and other financial institutions have also been mobilising financing for renewable 
energy projects. 
 
Bangladesh is on a course to graduate from the least developed country status in 2026 and become a 
developed country in 2041. The volatility of the fuel prices and large subsidies may diminish the 
competitiveness of Bangladesh's energy market. Within this context, low-cost renewable energy could 
offer significant benefits to ensure energy security in Bangladesh.   
 
 
  


www.exambd.net
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Blue Economy and the opening of new horizons in Bangladesh 
 
The sea is called the lungs of the earth. The land beneath the sea is a world full of diversity and abundance 
of life. Professor Gunter Pauli, an Australian citizen, gave the first idea of the huge economic potential. In 
2010, at the invitation of the United Nations, the idea of formulating an environmentally friendly 
sustainable economic framework was expressed in his speech. 
 
Blue economies are the water resources of the oceans, the resources of the oceans and the economies that 
surround the oceans. Blue Economy means the color of the sea is blue. That is why the sea-centric 
economy is called Blue Economy. The main components of Blue  economy are mineral resources, water 
resources, transportation services, energy resources, tourism industry etc. The planned use and 
sustainable development of these will bring huge potential to the maritime economy. Like other countries 
in the world, Bangladesh will be able to use its marine resources for economic development. 
 
Bangladesh has already established absolute sovereignty and sovereignty over 1,17,173 square km of 
waters from the International Court of Justice (ICJ) on March 14, 2012 over the dispute over the Bay of 
Bengal with Bangladesh and Myanmar through historic sea conquest. The mineral resources of the Bay of 
Bengal in the south of our country are not found in any other sea or bay in the world and it is said that 
whoever controls the Bay of Bengal will control the whole of South Asia. That is why the superpowers are 
trying to occupy the Bay of Bengal. 
 
Blue Economy  is becoming more and more popular in the world at present. By 2050, the world's 
population will be about 950 million. We have to lean towards sea resources as we are forced to provide 
food to this huge population. The developed nations of the world are already harnessing marine resources 
and increasing their economic growth. Ninety percent of Indonesia's national economy is dependent on 
the sea, and the government has already taken steps to ensure that, if implemented successfully, the value 
of resources extracted from the sea would be 10 times the budget. Australia currently earns 44 billion 
from their marine resources. Now the question is what are the future prospects of blue economy in the 
dark bay of maritime resources of Bangladesh, how will Bangladesh be able to create employment through 
blue economy and what will be the future economy of Bangladesh ?? 
 
There is a gulch like area in the Bay of Bengal in Bangladesh, which is about 6 km long and is known as a 
fish sanctuary. There are 450 species of fish, 337 species of snails and oysters, 6 species of turtles, 36 
species of shrimps, 10 species of dolphins and 5 species of lobsters in the Bay of Bengal. These include the 
economic demand for snails, snails, shellfish, crabs, octopuses, and sharks, and are widely considered as 
food in many countries. There are also marine weeds, creepers, shrubs. Medicinal weeds from the Bay of 
Bengal are processed to make medicines for various diseases and among these weeds, Espirulina is the 
most valuable which is consumed as food in China, Japan and various European countries. It is possible to 
make different types of sauces, bitumen, etc. from marine fish with food, fish oil, which will result in 
employment and earn huge amount of foreign exchange. There is also a lot of demand for tuna fish in the 
Bay of Bengal. 
 
According to the Bangladesh Atomic Energy Commission, the total mineral reserves in the beach sand are 
4.4 million tons. Of this, the actual stock is 16 lakh 44 thousand tons. Out of 16 types of minerals in the 
Bay of Bengal, there is a possibility of extraction of 1 million tons of mineral sand in 13 places. 
Molybdenum, manganese, crust, copper, lead, zinc, sulfide are found in the deep sea floor and raw material 
clays of cement industry have been found 30 to 60 km deep in the bottom of the sea. Monazite is a very 
valuable substance in mineral sands and is used in atomic bombs and nuclear reactors. At the bottom of 
the Bay of Bengal there are ores called manganese edible, phosphorus deposits, polymetallic sulfide. These 
ores refine rare metals, including cobalt and lead, and can be used in shipbuilding and chemical plants. 
There are also gems, pearls, gold, silver, corals and other precious gems. 
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Precious metals uranium and thorium have been found in the deep and shallow seas of the Bay of Bengal. 
It is expected that 1-5 metric tons of salt will be exported if advanced technology is used in the production 
of good commercial salt along the coast. Black gold is found in Maheshkhali, Teknaf, Nijhum Island, 
Kuakata in Cox's Bazar which is affecting our economy. 
 
There is darkness in the gas field in the Bay of Bengal. There are 200 trillion cubic feet of gas reserves in 
23 blocks of the Bay of Bengal from which crores of rupees can be earned. 
 
There is potential tourism industry around the Bay of Bengal. Various industries will be formed around 
this industry and there will be huge employment. Millions of tourists will flock to enjoy the natural beauty 
of the Bay of Bengal. 
 
There is a possibility of increasing international trade through the Bay of Bengal. Bangladesh is already 
building international standard ships and exporting them abroad and at present Bangladesh is in the 3rd 
position in ship exports. The ship breaking industry is also gaining popularity in the world. 
 
Businesses can be expanded locally and internationally through the resources extracted from the sea. The 
demand for local products in Cox's Bazar and Kuakata markets is high among tourists. Demand for this 
specialty has grown significantly as a result of recent corporate scandals. 
 
The Blue Economy is not only the expansion of the ocean economy, but also the opening up of eco-friendly 
new horizons by mitigating the risks of climate change. In addition, the role of the sea in poverty 
alleviation, increase in capital flows, investment-friendly environmentally friendly infrastructure 
development, reduction of unemployment, job creation, elimination of regional and gender disparities 
and sustainable development is immense. About 80 percent of human food and livelihoods and world 
trade is handled by sea. 
 
It is possible to implement the Blue economy by making proper use of the resources of the Bay of Bengal 
in Bangladesh. The Bay of Bengal is considered as the "mine of gems" of Bangladesh. The Bay of Bengal, 
the heart of South Asia, is of great commercial importance as it is easy to communicate with different 
countries. The Government of Bangladesh has already set up an "Oceanographic Research Institute" in 
Cox's Bazar district to take the Blue economy forward. Again, maritime economy has been given priority 
in the master plan of Bangladesh Delta Plan-2100. The Blue Economy Cell was formed in 2014. Therefore, 
with the proper utilization of the resources at the bottom of the Bay of Bengal, the wheel of Bangladesh's 
economy will turn and the future has bright aspects. 

 
 

A focus on climate challenges in Bangladesh 
 
Bangladesh is ranked seventh among the most climate vulnerable countries in the world, but its 
contribution to global warming is negligible. It contributes less than half of 1 percent of all greenhouse 
gas emissions. 
 
The average sea level rise along the coast of Bangladesh has been 3.8-to-5.8 millimeters a year over the 
last 30 years, according to a recent study. And that continues. In fact, without changes to global behavior, 
Bangladesh would see annual economic costs due to global warming equal to 2 percent of its Gross 
Domestic Product by 2050, widening to 9.4 percent by 2100. The people most impacted would be the 
poorest Bangladeshis. 
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To be precise, a one degree rise in average world temperature would increase sea levels by about a meter, 
which would flood a fifth of Bangladesh. If that happens, 30 million people in Bangladesh would be forced 
to flee their homes. Bangladesh is likely to have more than half of South Asia's "climate migrants" by 2050 
if warming trends continue, according to the World Bank. 
 
But the Bangladesh government is steadily improving its climate resilience. It has added to its constitution 
a requirement to protect the environment and natural resources. To that end, it will soon adopt a series 
of climate mitigation programs including the 20-year Mujib Climate Prosperity Plan and the Delta Plan 
2100. The Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, which already is underway, is focused on 
adaptation and on mitigation. An updated plan will add natural-resource management and urban 
development. 
 
In the meantime, Bangladesh has made astounding economic progress. Its Gross Domestic Product per 
capita has increased eightfold since 1990. It recently surpassed India in GDP per capita. And for most of 
the last decade, it eclipsed Pakistan's economy, too. Bangladesh's exports rose to a record of $52.1 billion 
in fiscal year 2022. HSBC Bank has predicted that Bangladesh would be the world's 26th largest economy 
by 2030 due in large part to its average annual GDP growth of 6 percent during the last twenty years. 
 
Strong economic growth has provided the government with the wherewithal to combat climate change. 
The Bangladesh Climate Change Trust Fund, established more than a decade ago, has spent $480 million 
on 800 research, mitigation, and adaption projects. Over the last seven years, the government's climate 
related spending has doubled from $1.44 billion to $2.96 billion in fiscal 2022. 
 

Bangladesh is committed to developing a low-carbon economy. It has renewable energy projects 
underway that will produce 911.8 megawatts of electricity and combined-cycle gas-based power plants 
that will produce 3,208 megawatts of power. It has helped install 6 million solar home systems and more 
than 4.5 million environmentally friendly stoves. Prime Minister Sheikh Hasina canceled 10 coal-based 
power plants worth $12 billion of foreign investment. 
 
To guard against rising sea levels, Bangladeshi islanders are planting oysters and curating oyster-
encrusted reefs. This reduces coastal erosion by calming ocean waves before they reach shore. To increase 
oxygen creation and prevent damage caused by severe weather, mangroves have been replanted in large 
numbers. The mangroves' roots, trunks, and leaves obstruct the flow of water, reducing water flow speeds 
by 29 percent to 92 percent. 
 
To accelerate reforestation, the government introduced the Social Afforestation Program, which 
encourages people to plant and raise trees. As a result, Bangladesh has tripled its forest coverage, from 7 
percent in 2005 to 22.5 percent in 2021. Bangladesh also has worked closely with scientists to increase 
the diversity and resilience of crops to hinder flooding. Floating gardens built out of paddy straw and 
aquatic plants create organic islands capable of producing squash, okra, and gourds while withstanding 
increased flood waters. Salt-tolerant seeds allow Bangladeshi farmers to plant potatoes, carrots, grounds, 
red beets, cabbages, and Indian spinach in salty soil. 
 
In addition, Bangladesh has turned to nuclear power. It started construction of its first nuclear power 
reactor in November 2017. The unit is scheduled to be commissioned next year. Construction on a second 
reactor began in July 2018. Other countries have noticed Bangladesh's initiatives. Aditya Pillai of the New 
Delhi-based Centre for Policy Research said, "Bangladesh has incrementally improved its capacity to adapt 
to climate change over the last fifteen years. Along the way, it's developed a model that holds lessons for 
South Asian peers." Climate change has not spared Bangladesh, but the government has taken the lead in 
pushing back against its worst impacts. 



 
        বাাংলাদেশ ব্াাংক 

 

২০২২-২৩ অর্ থবছদেে মুদ্রানীতি ঘ াষণা উপলদে গভন থে এে বক্তব্ 

২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য গৃহীি মুদ্রানীতিে লেয, ভতি ও ঘকৌশল এবাং অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচী সম্বতলি ‘র্তনটাতে পতলতস 

ঘেটদর্ন্ট (এর্তপএস)’ প্রকাশ উপলদে আজদকে অনুষ্ঠাদন আর্তিি ইদলক্ট্রতনক ও তপ্রন্ট তর্তিয়াে প্রতিতনতিবৃন্দ এবাং উপতিি 

সকল সহকর্ীবৃন্দ আপনাদেেদক জানাই উষ্ণ শুদভচ্ছা ও সুস্বাগির্।  

০২. কদোনা র্হার্ােীে কােদণ তবগি দুই বছে যাবৎ বাাংলাদেশ ব্াাংদকে মুদ্রানীতি আপনাদেে সার্দন সোসতে উপিাপন কো 

সম্ভব হদয় ওদেতন। িদব প্রতিবােই িা বাাংলাদেশ ব্াাংদকে ওদয়বসাইদট আপদলাি কোে পাশাপাতশ ঘপ্রস তবজ্ঞতিে র্াধ্যদর্ 

সকল ইদলক্ট্রতনক ও তপ্রন্ট তর্তিয়ায় প্রকাদশে ব্বিা ঘনয়া হদয়তছল। কদোনা পতেতিতি অদনকটা উন্নি হওয়ায় মুদ্রানীতি 

ঘ াষণাে উদেদে এবছে আতর্ আপনাদেে সার্দন সোসতে উপতিি হদি ঘপদে খুবই আনতন্দি। 

০৩. প্রর্াগিভাদব মুদ্রানীতি প্রণয়দনে পূদব থ বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তথক অর্ থনীতি তবষদয় অতভজ্ঞ এবাং অর্ থননতিক কর্ থকাদেে নীতি 

তনি থােদণে সাদর্ সোসতে সমৃ্পক্ত সম্মাতনি ব্তক্তবগ থ ও প্রতিষ্ঠান ঘযর্ন - বাাংলাদেশ ব্াাংক ঘবাদি থে বিথর্ান সেস্য, বাাংলাদেশ 

ব্াাংদকে সাদবক গভন থে ও ঘিপুটি গভন থে, সাদবক অর্ থ সতচব, অর্ থ উপদেষ্টা, অর্ থনীতিে অধ্যাপক ও গদবষক, সাাংবাতেক এবাং 

আতর্ থক ও ব্বসায়ী সাংগেদনে প্রতিতনতিবৃদন্দে র্িার্ি ও পোর্শ থ আহবান কো হদয় র্াদক। কদোনা র্হার্ােীে কােদণ তবগি 

দুই বছে যাবৎ মুদ্রানীতিে অাংশীজনদেে র্িার্ি ও পোর্শ থ ইদর্ইল র্ােফি সাংগ্রহ কো হদলও এ বছে িা সোসতে সভা 

আদয়াজদনে র্াধ্যদর্ সাংগ্রহ কো হদয়দছ এবাং মুদ্রানীতি প্রণয়দনে ঘেদে িা গুরুদেে সাদর্ তবদবচনা কো হদয়দছ। মুদ্রানীতি 

প্রকাদশে এই তেদন আতর্ ঐ  সকল মূল্যবান র্িার্ি ও পোর্শ থ প্রোনকােী ব্তক্তবদগ থে প্রতি  জানাই আন্ততেক কৃিজ্ঞিা।  

০৪. বিথর্াদন ভয়াবহ বন্যায় কবতলি ঘেদশে উত্তে ও উত্তে-পূব থাঞ্চদলে জনগদণে প্রতি গভীে সহর্তর্ থিা প্রকাশ কোে সাদর্ 

সাদর্ অর্ থনীতিে জন্য খুবই গুরুেপূণ থ পদ্মা ঘসতু তনর্ থাদনে সফলিায় গব থ ও আনন্দ প্রকাশ কদে আতর্ ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে 

মুদ্রানীতিে মূল তবষয়বস্তু আদলাচনা শুরু কেতছ। আপনাো সবাই অবগি আদছন ঘয, ঘকাতভি-১৯ এে অনাকাাংতিি অতভ াি ও 

ভূ-োজননতিক সাংকদটে কােদণ বিথর্ান তবশ্ব এক ক্রাতন্তকাল অতিক্রর্ কেদছ। িদব ঘকাতভি-১৯ এে কায থকে টিকা প্রোন 

কর্ থসূচীে সফল বাস্তবায়দনে ফদল কদোনা সাংক্রর্দনে িীব্রিা হ্রাস পাওয়ায় এবাং অর্ থননতিক পুনরুদ্ধাদে তবতভন্ন ঘেদশে সেকাে 

ও ঘকন্দ্রীয় ব্াাংক কর্তথক সম্প্রসােণমূলক োজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ কোয় তবশ্ব অর্ থনীতি ঘুদে োঁড়াদলও ঘফব্রুয়াতে ২০২২ হদি 

চলর্ান োতশয়া-ইউদক্রন যুদদ্ধে কােদণ ঘসিাদন এক অতনশ্চয়িা ঘেিা তেদয়দছ। ফদল, আন্তজথাতিক মুদ্রা িহতবদলে সব থদশষ 

আউটলুক (এতপ্রল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ সাদল তবশ্ব উৎপােন ৩.৬ শিাাংশ বৃতদ্ধ পাদব বদল িােণা কো হদচ্ছ, যা 

ইদিাপূদব থ (জানুয়ােী ২০২২) ঘ াষণাকৃি প্রবৃতদ্ধে ঘচদয় অদনকটা কর্।    

০৫. কদোনাে প্রভাব কাটিদয় অর্ থননতিক পুনরুদ্ধাে কায থক্রর্ শতক্তশালী হদলও সেবোহ ঘচইদন সর্স্যা র্াকায় তবশ্ব চাতহো ও 

সেবোদহে র্দধ্য অসার্ঞ্জস্যিা ঘেিা তেদয়দছ। ফদল ২০২১ সাদলে শুরু ঘর্দকই তবশ্ব বাজাদে জ্বালানী ঘিলসহ সকল িেদণে 

পণ্য মূদল্য ঊর্ধ্থগতি পতেলতেি হদচ্ছ এবাং িা চলর্ান োতশয়া-ইউদক্রন যুদদ্ধে কােদণ আদো ঘবগবান হদয়দছ। ফদল আন্তজথাতিক 

মুদ্রা িহতবদলে সব থদশষ প্রদেপণ (এতপ্রল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ সাদল উন্নি ও উন্নয়নশীল ঘেদশে মূল্যস্ফীতি যর্াক্রদর্ ৫.৭ ও 

৮.৭ শিাাংশ হদব বদল িােণা কো হদচ্ছ, যা ইদিাপূদব থ (জানুয়ােী ২০২২) যর্াক্রদর্ ৩.৯ ও ৫.৯ শিাাংশ হদব বদল িােণা কো 

হদয়তছল। এর্িাবিায়, মূল্যস্ফীতিে চাপ প্রশর্দনে লদেয যুক্তোষ্ট্র, যুক্তোজয, ইউদো অঞ্চল ও ভােদিে র্দিা অদনক উন্নি ও 

উন্নয়নশীল ঘেদশে ঘকন্দ্রীয় ব্াাংক নীতি সুেহাে বাড়াদনাে র্াধ্যদর্ সাংদকাচনমূলক মুদ্রানীতিে পর্ অনুসেণ কেদছ।  
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০৬. কদোনাে প্রভাদব তবদশ্বে অন্যান্য ঘেদশে ন্যায় বাাংলাদেদশে অর্ থনীতিও তবশাল চযাদলদঞ্জে সম্মুিীন হদয়দছ। িদব অন্যান্য 

ঘেদশে তুলনায় এ ঘেদশে তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ ঘবশ ভাদলা অবিাদন েদয়দছ। উোহেণস্বরূপ, ২০২০ সাদল তবশ্ব উৎপােন ৩.১ শিাাংশ 

হ্রাস ঘপদলও বাাংলাদেদশে তজতিতপ (অর্ থবছে তহদসদব) ৩.৪৫ শিাাংশ বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। এছাড়া, তবতবএস এে প্রাক্কলন অনুযায়ী 

২০২১ ও ২০২২ অর্ থবছদে বাাংলাদেদশে তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ আকষ থণীয়ভাদব বৃতদ্ধ ঘপদয় যর্াক্রদর্ ৬.৯৪ ও ৭.২৫ শিাাংদশ 

োঁতড়দয়দছ। মূলি সেকাে ও বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তথক সম্প্রসােণমূলক োজস্ব ও মুদ্রানীতিে আওিায় নানাতবি পেদেপ গ্রহদণে 

ফদল তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ কাাংতিি র্াোয় অতজথি হদয়দছ। কদোনাে প্রভাব ঘর্াকাদবলায় বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তথক র্াচ থ ২০২০ হদি 

গৃহীি ঘযসব অর্ থননতিক কর্ থকাে সহায়ক উোে নীতি ২০২২ অর্ থবছদেও অনুসেণ কো হদয়দছ িাের্দধ্য উদেিদযাগ্য হদলা - 

স্বল্প র্াোে তেজাভ থ অনুপাি ও নীতি সুেহাে এবাং উচ্চ র্াোে ঋণ-আর্ানি অনুপাি নীতি অনুসেণ, বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তথক 

িফতসতল ব্াাংকসমূদহে তনকট েতেি অতিতেক্ত সেকাতে তসতকউতেটিজ ক্রদয়ে উপে গুরুোদোপ অক্ষুন্ন োিা, ৩৬০ তেন 

ঘর্য়াতে ঘেদপা সুতবিা চালু োিা এবাং কদোনায় েতিগ্রস্ত অর্ থনীতিে অগ্রাতিকােমূলক িািসমূহ ঘযর্ন- কৃতষ, তসএর্এসএর্ই, 

বৃহৎ তশল্প ও ঘসবা িাদিে উন্নয়দনে লদেয নানাতবি পুনঃঅর্ থায়ন স্কীর্ চালু োিা। এছাড়া, কদোনায় েতিগ্রস্ত অর্ থননতিক 

কর্ থকাে পুনরুজ্জীতবিকেণ, শ্রতর্ক-কর্ থচােীদেে কাদজ বহাল োিা এবাং উদযাক্তাদেে প্রতিদযাতগিা সের্িা অক্ষুন্ন োিাে 

লদেয গৃহীি প্রদণােনা প্যাদকজসমূহও তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ অজথদনে ঘপছদন গুরুেপূণ থ ভুতর্কা ঘেদি যাদচ্ছ। প্রাি িথ্যানুযায়ী, র্াচ থ 

২০২০ হদি এতপ্রল ২০২২ পয থন্ত সেকাে কর্তথক ২,০০৪,২৯ ঘকাটি টাকাে ২৮টি প্রদণােনা প্যাদকজ (ইতিএফ এে র্াধ্যদর্ প্রেত্ত 

২৯,৭৫০ ঘকাটি টাকাসহ) গৃহীি হদয়দছ যাে র্দধ্য ১,৬৮,৭৫০ ঘকাটি টাকাে ১০টি প্যাদকজ বাস্তবায়দনে সাদর্ বাাংলাদেশ ব্াাংক 

সোসতে যুক্ত েদয়দছ।  

০৭. ২০২১-২২ অর্ থবছদে মুদ্রানীতিে আওিায় গৃহীি নানাতবি পেদেদপে ফদল তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ কাাংতিি স্তদে ঘপৌৌঁছদলও 

মূল্যস্ফীতিদক লেযর্াোে র্দধ্য সীতর্ি োিা চযাদলতঞ্জাং হদয় পদড়দছ। ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্াদি থ তবযর্ান অতিতেক্ত 

িােল্য যাদি মূল্যস্ফীতি সৃতষ্টদি সহায়ক হদি না পাদে ঘসজন্য বাাংলাদেশ ব্াাংক তবল ইসুয কদে বাজাে হদি অতিতেক্ত িােল্য 

উদত্তালন কদেদছ। ববদেতশক মুদ্রা বাজাদে টাকাে অতিতেক্ত অবমূল্যায়ন ঘোিকদল্প তনয়তর্িভাদব ববদেতশক মুদ্রা তবতক্র কো 

হদচ্ছ। ২৯ ঘর্ ২০২২ িাতেদি নীতি সুেহাে তহদসদব তবদবতচি ঘেদপা সুেহাে ২৫ ঘবতসস পদয়ন্ট বৃতদ্ধ কদে ৪.৭৫ হদি ৫.০০ 

শিাাংশ কো হদয়দছ। ির্াতপ ঘর্ ২০২২ র্াদস বাাংলাদেদশ গড় সািােণ মূল্যস্ফীতি োঁতড়দয়দছ ৫.৯৯ শিাাংশ যা জুন ২০২২ এে 

জন্য তনি থাতেি ৫.৩০ শিাাংশ তসতলাং এে তুলনায় অদনক ঘবতশ। মূলি তবশ্ব বাজাদে পণ্য মূল্য বৃতদ্ধে সূদে আর্োতনজতনি 

মূল্যস্ফীতি বৃতদ্ধ এবাং কদোনা পতেতিতি উন্নি হওয়ায় অভযন্তেীণ চাতহো বৃতদ্ধ পাওয়ায় বাাংলাদেদশ মূল্যস্ফীতি বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ।  

০৮. এেদণ, ২০২১-২২ অর্ থবছদেে জন্য গৃহীি অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচীে তবপেীদি প্রকৃি অজথদনে একটি র্তলনামূলক তচে সাংদেদপ 

তুদল িো যাক। ঘর্ ২০২২ পয থন্ত প্রাি িদথ্যে তভতত্তদি জুন ২০২২ এে জন্য প্রাক্কতলি মুদ্রানীতিে নতর্নাল এাংকে ির্া ব্াপক 

মুদ্রা সেবোদহে (এর্২) প্রবৃতদ্ধ োঁতড়দয়দছ ৯.১ শিাাংশ যা অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচীদি িো হদয়তছল ১৫.০ শিাাংশ। মূলি আর্োতন 

ব্দয়ে অস্বাভাতবক বৃতদ্ধ এবাং ঘেতর্দটন্স অন্তঃপ্রবাদহে ঋণা্মকক প্রবৃতদ্ধে সূদে ব্াাংতকাং িাদিে নীট ববদেতশক সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ 

ঋণা্মকক হওয়ায় ২০২১-২২ অর্ থবছদে এর্২ এে প্রবৃতদ্ধ লেযর্াোে ঘচদয় অদনক কর্ হদয়দছ। িদব কদোনাে তবরূপ প্রভাব 

কাটিদয় অর্ থননতিক কর্ থকাে ও আর্োতন ব্য় বৃতদ্ধ পাওয়ায় ঘবসেকাতে িাদি প্রেত্ত ঋদণে প্রবৃতদ্ধ ভাদলা হদয়দছ। ফদল ব্াাংতকাং 

িাদিে নীট অভযন্তেীণ সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ লেযর্াোে কাছাকাতছ ঘপৌৌঁদছদছ। প্রাক্কতলি িথ্যানুযায়ী জুন ২০২২ ঘশদষ সেকাতে ও 

ঘবসেকাতে িাদি প্রেত্ত ঋদণে প্রবৃতদ্ধ োঁতড়দয়দছ যর্াক্রদর্ ২৭.৯ ও ১৩.১ শিাাংশ ঘযিাদন িা অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচীদি িো 

হদয়তছল যর্াক্রদর্ ৩৬.৪ ও ১৪.৮ শিাাংশ। উদেখ্য ঘয, ববদেতশক উৎস হদি ঋণ প্রাতি ভাদলা হওয়ায় ব্াাংক ব্বিা হদি 

সেকাদেে ঋণ গ্রহদণে পতের্াণ লেযর্াোে ঘচদয় অদনকটা কর্ হদয়দছ। আদো উদেখ্য ঘয, কদোনা পতেতিতি উন্নি হওয়ায় 

অর্ থননতিক কর্ থকাে বৃতদ্ধ পাওয়াে সূদে অদর্ থে আয় গতি বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। ফদল এর্২ এে প্রবৃতদ্ধ তুলনামূলকভাদব কর্ হওয়া 

সদেও কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ অজথদন অসুতবিা হয়তন। অন্যতেদক এর্২ প্রবৃতদ্ধ কর্ হওয়ায় িা মূল্যস্ফীতি তকছুটা হদলও 

তনয়িদণ োিাে ঘেদে পদোেভাদব সহায়ক হদয়দছ। 
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৯. সম্প্রসােণমূলক োজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসেণ কোে সূদে ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্ তেদক ব্াাংতকাং িাদি অস্বাভাতবক 

র্াোয় অতিতেক্ত িােল্য তবযর্ান র্াকদলও ঘবসেকাতে িাদি ঋদণে প্রবৃতদ্ধ ঘবদড় যাওয়ায় এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তথক 

mop-up নীতি (তবতব তবল ইসুয কোে র্াধ্যদর্) অনুসেণ কোে পাশাপাতশ টাকাে তবতনর্য় হাে তিতিশীল োিাে উদেদে 

বাজাদে ববদেতশক মুদ্রা তবতক্রে কােদণ অতিতেক্ত িােদল্যে পতের্াণ িীদে িীদে কদর্ এদসদছ। ফদল গড় ভােীি আন্তঃব্াাংক 

কলর্াতন সুেহাে িীদে িীদে বৃতদ্ধ ঘপদয় ঘর্ ২০২২ ঘশদষ োঁতড়দয়দছ ৪.৭৩ শিাাংশ ঘযিাদন িা জুন ২০২১ ঘশদষ তছল ২.২৫ 

শিাাংশ। উদেখ্য ঘয, প্রচতলি িাোে কতিপয় ব্াাংদক নগে অদর্ থে পতের্াণ কর্ র্াকা সাদপদে আন্তঃব্াাংক কলর্াতন হাে বৃতদ্ধ 

ঘপদলও ইসলাতর্ শেীয়াহ ঘর্ািাদবক পতেচাতলি অদনক ব্াাংদকে তনকট পয থাি পতের্াণ নগে অর্ থ েদয়দছ। এছাড়া, আন্তঃব্াাংক 

কলর্াতন সুেহাে বৃতদ্ধ ঘপদলও এিনও িা ঘর্াটামুটিভাদব সুেহাে কতেিে অর্ থাৎ ঘেদপা ও তেভাস থ ঘেদপা সুেহাদেে র্দধ্য অবিান 

কেদছ এবাং সুেহাদেে তবস্তােসহ ঘর্য়াতে ঋদণে সুেহাে তনম্নমুিী েদয়দছ। 

 ১০. ২০২১-২২ অর্ থবছদে েিাতন আয় এবাং আর্োতন ব্য় উভদয়ে প্রবৃতদ্ধ অদনকটা ঘবতশ হদলও েিাতন আদয়ে প্রবৃতদ্ধ 

তুলনামূলকভাদব কর্ এবাং অন্তঃমুিী ঘেতর্দটদন্সে প্রবৃতদ্ধ ঋণা্মকক হওয়ায় চলতি তহসাদবে  াটতি বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। প্রাি 

িথ্যানুযায়ী ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্ ১১ র্াদস েিাতন আয়, আর্োতন ব্য় ও ঘেতর্দটদন্সে প্রবৃতদ্ধ োঁতড়দয়দছ যর্াক্রদর্ 

৩৪.০৯, ৩৯.০১ ও (-) ১৬.০ শিাাংশ ঘযিাদন িা পূব থবিী অর্ থবছদেে একই সর্দয় তছল যর্াক্রদর্ ১৩.৬৪, ১৭.৩০ এবাং ৩৯.৫০ 

শিাাংশ। ফদল ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্ ১০ র্াদস চলতি তহসাদবে  াটতিে পতের্াণ োঁতড়দয়দছ ১৫.৩ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে 

ঘযিাদন পূব থবিী বছদেে একই সর্দয় িা তছল র্াে ১.৭ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে। আদলাচয সর্দয় চলতি তহসাদবে  াটতি ঘবতশ 

হদলও আতর্ থক তহসাব উদ্বৃত্ত হওয়ায় সাতব থক ঘলনদেন  াটতি কদর্ ৩.৭ তবতলয়ন র্াতকথন িলাদে োঁতড়দয়দছ ঘযিাদন পূব থবিী 

অর্ থবছদেে একই সর্দয় ঊদ্বৃত্ত তছল ৭.৫ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে। সাতব থক ঘলনদেদনে  াটতিে কােদণ বাাংলাদেশ ব্াাংদকে 

ববদেতশক মুদ্রাে তেজাদভ থে উপে চাপ সৃতষ্ট হওয়াে পাশাপাতশ টাকাে তবতনর্য় হাদেে উপে অবতচতি চাপ সৃতষ্ট হদয়দছ। প্রাি 

িথ্যানুযায়ী ২৭ জুন ২০২২ ঘশদষ ববদেতশক মুদ্রাে তেজাদভ থে পতের্াণ োঁতড়দয়দছ ৪১.৮ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে ঘযিাদন িা জুন 

২০২১ ঘশদষ তছল ৪৬.৪ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে। একইভাদব, ২৭ জুন ২০২২ ঘশদষ টাকা-িলাে তবতনর্য় হাে োঁতড়দয়দছ ৯২.৯৫ 

ঘযিাদন জুন ২০২১ ঘশদষ তছল ৮৪.৮১।  

১১. ববতশ্বক ও অভযন্তেীণ অর্ থনীতিে সব থদশষ পতেতিতি এবাং সম্প্রতি সাং টিি ঘেদশে উত্তে-পূব থাঞ্চদলে বন্যাে অর্ থননতিক 

প্রভাব পয থাদলাচনা কদে প্রিীয়র্ান হয় ঘয, ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য মুদ্রানীতিে মূল চযাদলঞ্জ হদব টাকাে অভযন্তেীণ ও 

বাতহযক র্ান অর্ থাৎ মূল্যস্ফীতি ও তবতনর্য় হােদক তিতিশীল োিা। একইসাদর্, কর্ থসাংিান সৃতষ্টে লদেয চলর্ান অর্ থননতিক 

পুনরুদ্ধাে কায থক্রদর্ সর্র্ থন অব্াহি োিাও আসন্ন মুদ্রানীতিে জন্য অপতেহায থ বদল তবদবতচি হদয়দছ। ঘস তবদবচনায় মূল্যস্ফীতি 

ও টাকাে তবতনর্য় হাদেে ঊর্ধ্থমুিী চাপদক তনয়িদণ ঘেদি কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ অজথদন সহায়িা কোে তনতর্দত্ত ২০২২-২৩ 

অর্ থবছদেে জন্য সিকথিামূলক মুদ্রানীতি ভতি অনুসেণ কো হদয়দছ যা তকছুটা সাংদকাচনমুিী (cautious policy stance 

with a tightening bias)। ঘস আদলাদক পুদো অর্ থবছদেে জন্য অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচী প্রণয়ন কো হদয়দছ। উদেখ্য ঘয, 

জািীয় বাদজট বক্তৃিাে িথ্যানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য সেকাদেে কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ ও মূল্যস্ফীতিে 

লেযর্াোসমূহ হদলা যর্াক্রদর্ ৭.৫ ও ৫.৬ শিাাংশ। 

১২. ঘেদশে আতর্ থক িাদিে জন্য অিযন্ত গুরুেপূণ থ অাংশ তহদসদব পু ৌঁতজবাজাদেে সাতব থক তিতিশীলিা এবাং েী থদর্য়াতে উন্নয়দনে 

লদেয বাাংলাদেশ ব্াাংক অিীদিে ন্যায় ২০২২-২৩ অর্ থবছদেও সদচষ্ট র্াকদব। উদেখ্য ঘয, পু ৌঁতজবাজাদে িােল্য সেবোহ বৃতদ্ধে 

জন্য বাাংলাদেশ ব্াাংদকে উদযাদগ এবাং অর্ থ র্িণালদয়ে সহায়িায় আবিথনশীল তভতত্তদি পুনঃতবতনদয়াগদযাগ্য পু ৌঁতজবাজাদে 

েতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র তবতনদয়াগকােীদেে সহায়িা িহতবদলে  আকাে ১৫৩ ঘকাটি টাকা বৃতদ্ধ কদে ১০০৯ ঘকাটি টাকায় উন্নীি কো 

হদয়দছ। এই িহতবল হদি ২৮০ ঘকাটি টাকা ছাড় কোে পাশাপাতশ পু ৌঁতজবাজাদে প্রতিটি ব্াাংদকে তবতনদয়াদগে জন্য ২০০ ঘকাটি 
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টাকাে তবদশষ িহতবল গেদনে সুতবিাে আওিায় ঘেদপাে র্াধ্যদর্ ২১৮ ঘকাটি টাকা প্রোন কো হদয়দছ যা পু ৌঁতজবাজাদেে িােল্য 

বৃতদ্ধদি সাহায্য কদেদছ। 

১৩. ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য প্রণীি অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচীদি ব্াপক মুদ্রা সেবোদহে (এর্২) প্রবৃতদ্ধ িো হদয়দছ ১২.১ শিাাংশ, 

যা সেকাদেে কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ ও মূল্যস্ফীতিে তসতলাং এে সর্তষ্টে তুলনায় তকছুটা কর্। মূলি কদোনা পতেতিতি উন্নি 

হওয়া সাদপদে অভযন্তেীণ অর্ থননতিক কর্ থকাে ঘজােোে হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্ থবছদে অদর্ থে আয় গতি বৃতদ্ধ পাদব বদল িােণা 

কদে এর্২ এে প্রবৃতদ্ধ তকছুটা কর্ িো হদয়দছ। উদেখ্য ঘয, কদোনাে তবরূপ প্রভাদবে কােদণ বাাংলাদেদশ অদর্ থে আয় গতি 

২০২০ ও ২০২১ অর্ থবছদে হ্রাস ঘপদলও ২০২২ অর্ থবছদে বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। 

১৪. ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য প্রদেতপি এর্২ প্রবৃতদ্ধ ২০২১-২২ অর্ থবছদেে জন্য প্রদেতপি প্রবৃতদ্ধে (১৫.০ শিাাংশ) তুলনায় 

কর্ হদলও িা জুন ২০২২ এে জন্য প্রাক্কতলি  ৯.১ শিাাংশ প্রবৃতদ্ধে তুলনায় ঘবতশ। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্ থবছদেে ন্যায় ২০২২-

২৩ অর্ থবছদেও ব্াাংতকাং িাদিে নীট ববদেতশক সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ তকছুটা ঋণা্মকক হওয়াে সম্ভাবনা র্াকায় ১২.১ শিাাংশ এর্২ 

প্রবৃতদ্ধে র্াধ্যদর্ সেকাতে িাদি ১০৬৩ তবতলয়ন টাকা বা ৩৯.৪ শিাাংশ এবাং ঘবসেকাতে িাদি ১৪.১ শিাাংশ ঋণ বৃতদ্ধ কোসহ 

ঘর্াট অভযন্তেীণ ঋণ ১৮.২ শিাাংশ বৃতদ্ধ হদব বদল প্রদেপণ কো হদয়দছ। উদেখ্য ঘয, তবযর্ান অভযন্তেীণ ও বাতহযক চাতহো 

অব্াহি র্াকাে সূদে বাাংলাদেদশে েিাতন আয় ও আর্োতন ব্য় ২০২২-২৩ অর্ থবছদে ঊর্ধ্থমুিী র্াকাে সম্ভবনা র্াকদলও উচ্চ 

তভতত্তে কােদণ এগুদলাে প্রবৃতদ্ধ গি অর্ থবছদেে তুলনায় কর্ হওয়াে সম্ভাবনা েদয়দছ। অন্যতেদক ২০২১-২২ অর্ থবছদে জনশতক্ত 

েিাতনে সাংখ্যা বৃতদ্ধ পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্ থবছদে ঘেতর্দটদন্সে অন্তঃপ্রবাহ িাৎপয থপূণ থভাদব বৃতদ্ধ পাওয়াে সম্ভাবনা েদয়দছ। 

ির্াতপ আর্োতন ব্দয়ে তভতত্ত ইদিার্দধ্য অদনকটা বড় হওয়াে সূদে সাতব থক ঘলনদেদনে তিতি ঋণা্মকক হওয়ায় ব্াাংতকাং 

িাদিে নীট ববদেতশক সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ ঋণা্মকক হওয়াে সম্ভাবনা েদয়দছ। 

১৫. মুদ্রানীতিে লেয অজথদন প্রণীি অর্ থ ও ঋণ কর্ থসূচীে সঠিক বাস্তবায়দনে তনতর্দত্ত বাাংলাদেশ ব্াাংক ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে 

জন্য ঘযসব নীতিগি পেদেপ গ্রহণ কোে তসদ্ধান্ত তনদয়দছ িা এিন আপনাদেে সার্দন সাংদেদপ তুদল িো হদলাঃ 

(ক) চাতহোজতনি মূল্যস্ফীতিে চাপ প্রশর্দনে পাশাপাতশ তবতনদয়াগ ও কর্ থসাংিান সৃতষ্টকােী িািসমূদহ ঋণ সেবোহ 

তনতশ্চিকেদণে উদেদে নীতিহাে তহদসদব তবদবতচি ঘেদপা সুেহাে ৫০ ঘবতসস পদয়ন্ট বৃতদ্ধ কদে তবযর্ান ৫.০০ শিাাংশ হদি 

৫.৫০ শিাাংদশ তনি থােণ কো; 

(ি) আর্োতন তনভ থেিা কতর্দয় ববদেতশক মুদ্রাে তেজাভ থ সুেতেি কোে লদেয আর্োতন তবকল্প পদণ্যে উৎপােন বাড়াদনাে জন্য 

নতুন পুনঃঅর্ থায়ন স্কীর্ চালু কো; এবাং 

(গ) তবলাস জািীয় দ্রব্, তবদেশী ফল, অপ্রদয়াজনীয় পণ্য ঘযর্ন - অ-শস্য িাযপণ্য, টিনজাি ও প্রতক্রয়াজাি পদণ্যে আর্োতন 

তনরুৎসাতহি কোে লদেয এগুদলাে এলতস র্াতজথন উদেিদযাগ্যভাদব বৃতদ্ধ কো। 

১৬. পতেদশদষ বোবদেে র্দিা এবােও গণর্াধ্যদর্ে প্রতিতনতিগণ ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে মুদ্রানীতিে উদেিদযাগ্য তেকসমূহ 

ইতিবাচকভাদব জনসম্মুদি তুদল িেদবন এই আশাবাে ব্ক্ত কদে এিাদনই ঘশষ কেতছ।  

 

জয় বাাংলা! বাাংলাদেশ তচেজীবী ঘহাক!! 

 

৩০ জুন ২০২২ ফজদল কতবে 

গভন থে, বাাংলাদেশ ব্াাংক 
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1 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

 

সাম্�িতক সম্পাদকীয় 

 

কাযর্কর মুদ্ৰানীিতর জন্য কাঠােমাগত েযসব িবষয় িবেবচনায় েনয়া জর�ির 

 
অথ র্ৈনিতক উন্নয়ন েবগবান করার েক্ষেতৰ্ মুদৰ্ানীিত গুরুতব্পূণ র্ একিট অনুষঙ্গ, িবেশষ কের উন্নয়নশীল েদশগুেলার জনয্ এিট অিধক 
পৰ্েযাজয্। েকন্দৰ্ীয় বয্াংক েদেশর আিথ র্ক বয্বস্থাপনার দািয়তব্ পালন কের থােক। তারা মুদৰ্ানীিত, যা মিনটাির পিলিস েস্টটেমন্ট 
(এমিপএস) নােম পিরিচত, তার মাধয্েম আিথ র্ক লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ ও তা অজর্েন কাজ কের। এেক্ষেতৰ্ বাংলােদেশ েকন্দৰ্ীয় বয্াংক 
মুদৰ্ানীিতর িকৰ্য়াকলােপর জনয্ একক ক্ষমতার অিধকারী। 
 
বাংলােদশ বয্াংক ২০০৬ সাল েথেক মুদৰ্ানীিতর িববরণ বা এমিপএস পৰ্িত বছেরর জানুয়াির েথেক জুন এবং জুলাই েথেক িডেসমব্র 
পয র্ন্ত ছয় মােসর জনয্ পৰ্ণয়ন কের আসেছ। িকছু সময় এর বয্িতকৰ্ম ঘেটেছ, ছয় মােসর পিরবেতর্ এক বছেরর জনয্ মুদৰ্ানীিত েঘাষণা 
করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথ র্বছেরর এমিপএস ১২ মােসর জনয্ েঘাষণা করা হেয়িছল। 
 
বাংলােদশ বয্াংেকর কাজ বয্াপক। তােদর কায র্কৰ্মসহ লক্ষয্ ও উেদ্দশয্ সম্পেকর্ িনেচ সংেক্ষেপ আেলাচনা করা হেলা। লেক্ষয্র মেধয্ 
অনয্তম হেলা— উঁচু ৈনিতক মানদেণ্ডর অিধকারী দক্ষ এবং পৰ্িতশৰ্ুিতশীল েপশাজীবীেদর মাধয্েম ধারাবািহকভােব দূরদশ� েকন্দৰ্ীয় 
বয্াংক িহেসেব িবকিশত হওয়া, সিঠক মুদৰ্া বয্বস্থাপনা এবং পণয্মূেলয্র িস্থিতশীলতা বজায় রাখা এবং আিথ র্ক শৃঙ্খলা রক্ষায় তদারিক 
েজারদােরর পাশাপািশ বাংলােদেশ বয্াপক অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধ ও কম র্সংস্থান সৃিষ্ট এবং দািরদৰ্য্ িবেমাচেন দৰ্ুত ও িবস্তীণ র্ েপৰ্ক্ষাপেট 
সহায়তা েদয়া। 
 
বাংলােদশ বয্াংক েদেশর েকন্দৰ্ীয় বয্াংক িহেসেব েযসব কায র্ সম্পাদন কের তার মেধয্ উেল্লখেযাগয্ হেলা— ঋণ ও আমানত নীিত 
পৰ্ণয়ন, মুদৰ্া বয্বস্থাপনা, েপেমন্ট িসেস্টম িনয়ন্তৰ্ণ করা, ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজাভর্ পিরচালনা, ৈবেদিশক িবিনেয়াগ বাজার িনয়ন্তৰ্ণ, বয্াংক 
ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান িনয়ন্তৰ্ণ ও তত্তব্াবধান করা। এছাড়া রাজসব্, মুদৰ্ানীিত এবং অনয্ানয্ অথ র্ৈনিতক কম র্পন্থার িমথিষ্কৰ্য়া ও পৰ্ভাব সম্পেকর্ 
সরকারেক পরামশ র্ েদয়াও েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর কাজ। 
 
বাংলােদশ বয্াংেকর উেদ্দশয্গুেলা হেলা— মুদৰ্ানীিত পৰ্ণয়ন, সরকাির বয্াংক এবং বািণিজয্ক বয্াংকগুেলার তত্তব্াবধায়ক িহেসেব 
িনয়ন্তৰ্েকর ভূিমকা পালন করা। েবিশর ভাগ েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকরই বাংলােদশ বয্াংেকর মেতা ৈদব্ত ভূিমকা রেয়েছ। েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর 
কােজর পিরিধ বয্াপক ও িবস্তৃত এবং সমেয়র সেঙ্গ পিরবতর্নশীলও বেট। িবিভন্ন খােত আিথ র্ক কম র্ সম্পাদনও বাংলােদশ বয্াংেকর 
সেঙ্গ সংযুক্ত। 
 
বাংলােদশ বয্াংেকর লক্ষয্-উেদ্দশয্ পুেরাপুির যথাথ র্ িকন্তু এগুেলা অজর্ন করা বড় চয্ােলেঞ্জর। কাজ করেত িগেয় তােদরও নানা 
সীমাবদ্ধতার মুেখামুিখ হেত হয়। রাজৈনিতক পৰ্ভাব ও চাপমুক্ত েথেক আিথ র্ক লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ ও তা অজর্েনর মেধয্ই েকন্দৰ্ীয় 
বয্াংেকর সাফলয্ িনভর্র কের। িকন্তু বাংলােদশ বয্াংক সাম্পৰ্িতক সময়গুেলােত কায র্কর মুদৰ্ানীিত বাস্তবায়ন েথেক অেনকটা দূের সের 
েগেছ। বয্বসায়ী ও রাজনীিতকেদর চােপর কােছ অেনক সময় তােদর অসহায়তব্ পৰ্কাশ েপেয়েছ। 
 
বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলায় দুন�িতর িবস্তার, নন-পারফিম র্ং েলান বৃিদ্ধ, সুশাসেনর অভাব, দুব র্ল বয্বস্থাপনা এবং বয্াংেকর পৰ্িত 
জনগেণর আস্থা কেম যাওয়া িনয়ন্তৰ্েণ বাংলােদশ বয্াংক কায র্কর বয্বস্থা িনেত পােরিন। সংস্কােরর েক্ষেতৰ্ বাংলােদশ বয্াংেকর 
অভয্ন্তরীণ (বয্াংেকর িনজসব্ েক্ষেতৰ্) এবং বিহরাগত (বয্াংেকর আওতার বাইের) উভয় েক্ষেতৰ্ই নানা বাধা রেয়েছ। এগুেলা অপসারণ 
করা কায র্কর আিথ র্ক বয্বস্থাপনার জনয্ জরুির। 

Resephs career care 
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2 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

বয্াংক মািলকেদর সংগঠন বাংলােদশ অয্ােসািসেয়শন অব বয্াংকাস (িবএিব) এবং বয্াংেকর িসইও/এমিডেদর সংগঠন 
অয্ােসািসেয়শন অব বয্াংকাস র্ বাংলােদশ (এিবিব) বয্াংক খাত িনয়ন্তৰ্েণ মুখয্ ভূিমকা পালন করেছ। এমনিক েফডােরশন অব বাংলােদশ 
েচমব্াস র্ অব কমাস র্ অয্ান্ড ইন্ডািস্টৰ্জ (এফিবিসিসআই), বাংলােদশ গােম র্ন্ট ময্ানুফয্াকচারাস র্ অয্ান্ড এক্সেপাট র্াস র্ অয্ােসািসেয়শন 
(িবিজএমইএ) ইতয্ািদ বয্বসায়ী সংগঠনগুেলাও আিথ র্ক নীিত িনধ র্ারেণ চাপ পৰ্েয়াগকারী েগাষ্ঠী িহেসেবও কাজ কের। 
 
বাংলােদেশ বয্াংক খাত িনয়ন্তৰ্েণ ৈদব্ত পদ্ধিত রেয়েছ। েসানালী, রূপালী, জনতা ও অগৰ্ণী বয্াংেকর মেতা বািণিজয্ক বয্াংক এবং 
বাংলােদশ স্মল ইন্ডািস্টৰ্জ অয্ান্ড কমাস র্ বয্াংক িলিমেটড (েবিসক বয্াংক িলিমেটড), বাংলােদশ কৃিষ বয্াংক, বাংলােদশ েডেভলপেমন্ট 
বয্াংক িলিমেটেডর (িবিডিবএল) মেতা িবেশষািয়ত বয্াংক এবং অথ র্ মন্তৰ্ণালেয়র বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান িবভােগর মাধয্েম িনয়িন্তৰ্ত 
আনসার-িভিডিপ উন্নয়ন বয্াংক, কম র্সংস্থান বয্াংেকর মেতা িকছু সংিবিধবদ্ধ বয্াংক রেয়েছ। 
 
সব েবসরকাির বািণিজয্ক বয্াংক, িবেদশী বয্াংক, নন-বয্াংক আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান (এনিবএফআই) বাংলােদশ বয্াংেকর মাধয্েম িনয়িন্তৰ্ত 
হয়। এসব বয্াংক বয্বস্থাপনার েক্ষেতৰ্ নানা দুব র্লতা রেয়েছ। 
 
আিথ র্ক খােতর সংস্কার ও তােক পুনরুজ্জীিবত করা (বয্াংক, আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান ও পুিঁজবাজার) এবং আিথ র্ক মধয্স্থতাকারী িহেসেব 
বয্াংকগুেলার ভূিমকার েক্ষেতৰ্ আিথ র্ক বিহভূ র্ত উেদয্াগ ও অিধক উদ্ভাবনমূলক আিথ র্ক পণয্ েযমন তহিবল, উপাদান, িবপণনেযাগয্ 
িসিকউিরিটজেক কায র্কর কের েতালার সময় এেসেছ। এর সেঙ্গ ৈবেদিশক মুদৰ্া িবিনময় বয্বস্থাপনারও উন্নয়ন ঘটােত হেব। 
 
এ পৰ্সেঙ্গ আিম িনয়ন্তৰ্ণ পিরেবশ এবং আিথ র্ক রূপেরখার েক্ষেতৰ্ িকছু সংস্কার, যা বাংলােদশ বয্াংকেক আেরা কায র্কর ও সিকৰ্য় কের 
েতালার জনয্ পৰ্েয়াজন, েসগুেলা সংেক্ষেপ আেলাচনা করব। তারপর িকছু কাঠােমাগত ইসুয্ তুেল ধরব, যা আেলাচনায় আসা দরকার। 
সব র্েশষ েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর সব্াধীনতা এবং জিটল উন্নয়ন চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় েযসব িনয়মকানুন পৰ্েয়াজন, েসগুেলার ওপর আেলাকপাত 
করব। 
 
িনয়ন্তৰ্ণ সংস্থার সংস্কার: বাংলােদেশ বয্াংক এবং আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলা গত কেয়ক বছের িবিভন্ন িনয়ন্তৰ্ণ সংস্থার অধীেন কাজ কেরেছ। 
িনয়ন্তৰ্ণ সংস্থা িহেসেব আিথ র্ক খােত শৃঙ্খলা পৰ্িতষ্ঠায় বাংলােদশ বয্াংেকর বড় ভূিমকা রেয়েছ। িকন্তু তারা েস ভূিমকা যথাযথভােব 
পালন কেরেছ বেল দািব করা যােব না। তােদরও িকছু সীমাবদ্ধতা িছল, যা দূর করেত েকন্দৰ্ীয় বয্াংেক অভয্ন্তরীণ সংস্কার পৰ্েয়াজন। 
 
মুদৰ্ানীিত সংস্কার: এেক্ষেতৰ্ পৰ্থম ধাপ হেচ্ছ অথ র্নীিতর জনয্ মুদৰ্ানীিতেক অিধক কায র্কর ও পৰ্াসিঙ্গক করা। বাংলােদশ বয্াংেকর 
মুদৰ্ানীিত    ‘েরেপা’, ‘িরভাস র্ েরেপা’, সরকাির িসিকউিরিটজ এবং ৈবেদিশক মুদৰ্া িবিনময় বয্বস্থাপনা ইতয্ািদর সমনব্েয় পৰ্ণীত 
একিট দিলল। ২০০৬ সােলর জানুয়ািরেত বাংলােদশ বয্াংক আনুষ্ঠািনকভােব পৰ্থমবার জনগেণর সামেন মুদৰ্ানীিত েঘাষণা কের। 
সরকােরর েকােনা হস্তেক্ষপ ছাড়া সব্াধীনভােব বাংলােদশ বয্াংক এিট পৰ্স্তুত কের। এরপর ধারাবািহকভােব পৰ্িত বছেরর জানুয়াির ও 
জুলাই মােস ষাণ্মািসক মুদৰ্ানীিত ইসুয্ করা হেতা, যা েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর সব্ায়ত্তশাসেনর একিট উদাহরণ। বাংলােদশ বয্াংেকর আেরা 
েযসব িবষয় গুরুতব্পূণ র্ েসগুেলা হেলা— 
 ১. ২০১৫ সােলর জানুয়ািরেত বাংলােদশ বয্াংক বয্ােসল িথৰ্ পয র্ায়কৰ্েম বাস্তবায়েনর জনয্ গৰ্হণ কের এবং ২০১৯ সােলর শুরু 

েথেক ঋণ, আমানত ও মূলধনসংকৰ্ান্ত লক্ষয্ অিজর্ত হয়। 
 ২. বয্াংিকংেয়র েক্ষেতৰ্ পিরেবশ ও জলবায়ু পিরবতর্নগত ঝুিঁক বয্বস্থাপনায় েজার েদয়া হয় এবং সবুজ অথ র্ায়ন নীিত গৰ্হণ 

করা হয়। 
 ৩. িবিভন্ন ৈবরী পিরেবেশ িটেক থাকেত বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলার শিক্ত পরীক্ষার নীিতমালা পৰ্কাশ করা হেয়িছল। 
 ৪. িনিবড়ভােব ঝুিঁক বয্বস্থাপনার জনয্ বয্াংকগুেলােত সব্তন্তৰ্ ঝুিঁক বয্বস্থাপনা ইউিনট চালু করা হয়। 
 ৫. বয্াংকগুেলােক সব্তন্তৰ্ পুিঁজবাজার সহায়ক নীিত পৰ্ণয়েনর িনেদ র্শনা পৰ্দান করা হেয়িছল। তারা এখন যত্নসহকাের 

পুিঁজবাজার উন্নয়েন কাজ করেছ। 
 ৬. করেপােরট সামািজক দায়বদ্ধতার (িসএসআর) েক্ষেতৰ্ বয্াংেকর অংশগৰ্হণ বাড়ােত নীিতমালা পৰ্ণয়ন করা হয়। 
 ৭. মািন েচঞ্জার, বীমা েকাম্পািন এবং ডাক িবিনময় সংস্থাগুেলােক অয্ািন্ট মািন লন্ডািরং (এএমএল) এবং কমবয্ািটং 

েটেরািরস্ট ফাইনয্ােন্সর (িসিটএফ) আন্তজর্ািতক মান বজায় রাখেত বলা হয়। 
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3 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

 পৰ্েয়াজনীয় সংস্কার 
এ পয র্ােয় আিম িকছু িবষয় উেল্লখ করব, যা আিথ র্ক খােত িস্থিতশীলতা রক্ষায় বাংলােদশ বয্াংেকর ভিবষয্ৎ অবস্থান ও নীিত বাস্তবায়েন 
গুরুতব্পূণ র্। 
 ক. মুদৰ্ানীিত এক বছর নয় বরং ছয় মােসর জনয্ হওয়া উিচত। বতর্মােন স্থানীয় ও ৈবেদিশক পয র্ােয় আিথ র্ক নীিতর দৰ্ুত 

পিরবতর্ন ঘটেছ। তার সেঙ্গ খাপ খাইেয় িনেত মুদৰ্ানীিতর সমনব্য় পৰ্েয়াজন। এেক্ষেতৰ্ মাসিভিত্তক পয র্ােলাচনাপূব র্ক মুদৰ্ানীিতর 
পিরবতর্ন পৰ্েয়াজন েদখা িদেত পাের। েসখােন এক বছেরর জনয্ নীিত েঘাষণা কাময্ নয়। 

 খ. মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর জনয্ লক্ষয্ পৰ্ণয়েনর েক্ষেতৰ্ অিধক গুরুতব্ােরাপ করা উিচত নয়। এেক্ষেতৰ্ মুদৰ্া ও রাজসব্ নীিত এবং 
মুদৰ্া িবিনময় নীিত, িশল্প নীিত ও িবিনেয়াগ নীিতর সমনব্েয় মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর লক্ষয্ অিজর্ত হেত পাের। 

 গ. নীিতহার পুনরায় খিতেয় েদখা উিচত এবং বয্াংকগুেলােত থাকা অিতিরক্ত তারেলয্র িবষেয় যত্নশীল হওয়া পৰ্েয়াজন। 
িবেশষ কের িবিনেয়াগ চািহদার অনুপিস্থিত ও বয্বসা পৰ্সােরর সুেযােগর অভােবর েক্ষেতৰ্ তফিসিল বয্াংকগুেলার তারলয্ 
বয্বস্থাপনা নীিতর িবষেয় বাংলােদশ বয্াংেকর কায র্কর পদেক্ষপ েনয়া উিচত 

 ঘ. বাংলােদশী টাকার িবিনময় মূলয্ ও ৈবেদিশক মুদৰ্া িবিনময় বাজােরর কায র্কৰ্ম িবেশ্লষণ করা উিচত, এেক্ষেতৰ্ বাংলােদশ 
বয্াংেকর দৰ্ুত পদেক্ষপ েনয়া পৰ্েয়াজন। আিম নিমনাল ইেফিক্টভ এক্সেচঞ্জ েরটেক পিরপূণ র্ভােব িরেয়ল ইেফিক্টভ এক্সেচঞ্জ 
েরেটর সেঙ্গ সমনব্েয়র িবষয়িট সমথ র্ন করিছ না। িকন্তু এ দুেটার মেধয্ সম্পকর্ এবং েমৗিলক িবষয়গুেলা েবাঝা নিমনাল 
এক্সেচঞ্জ েরেটর কায র্কৰ্ম পয র্েবক্ষেণর েক্ষেতৰ্ পৰ্েয়াজন। যুক্তরােষ্টৰ্র ডলােরর ৈবিশব্ক অবস্থান, অনয্ানয্ উচ্চ িবিনময় মূেলয্র 
মুদৰ্া এবং সম্পৰ্িত চীেনর অগৰ্সর হওয়ার পিরেপৰ্িক্ষেত েদশিটর মুদৰ্া েরনিমনিবর ইউএস ডলার েথেক িবযুক্ত হওয়া নতুন 
আবহ ৈতির কেরেছ, যা বাংলােদশ উেপক্ষা করেত পাের না। 

 ঙ. সব র্েশষ অথ র্নীিত এবং ভিবষয্ৎ চয্ােলঞ্জ েমাকােবলার েক্ষেতৰ্ কিভড-১৯-এর পৰ্ভােবর িদেক বাংলােদশ বয্াংেকর নজর 
েদয়া উিচত। এেক্ষেতৰ্ িবদয্মান অসমতা দূর করা উিচত, যা শুধু অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধর িদেক মেনােযাগ েদয়ার ফেল ৈতির 
হেয়েছ। তরুণেদর কম র্সংস্থান সৃিষ্ট এবং ক্ষুদৰ্ বয্বসা, কৃষক এবং পৰ্ািন্তক জনগেণর অথ র্নীিতেত অন্তভু র্িক্তর সুেযাগ বৃিদ্ধর 
জনয্ও েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর উেদয্াগ েনয়া পৰ্েয়াজন। 

 
কাঠােমাগত েয িবষয়গুেলা িবেবচনা করেত হেব 
 পৰ্থমিট হেচ্ছ মুদৰ্ানীিতর ‘েপৰ্ষণ পদ্ধিত’, যা গৃহস্থািল ও বয্বসায় উেদয্ােগর মেতা ক্ষুদৰ্ পয র্ােয় গিত আনয়েন সামিষ্টক 

নীিতর পৰ্ভাবক িহেসেব গণয্ হয়। এেক্ষেতৰ্ েযেকােনা সামিষ্টক নীিত গৃহীত হওয়ার একিট মধয্বত� পয র্ায় রেয়েছ। এিটেক 
‘েমেসা েলেভল’ বেল, যা বাজার, বয্াংক, আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলার মেতা পৰ্িতষ্ঠান, পুিঁজবাজােরর মােচ র্ন্ট বয্াংকার ও 
েবৰ্াকােরজ হাউজ, বাংলােদশ বয্াংক, বাংলােদশ এনািজর্ েরগুেলটির কিমশন, বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অয্ান্ড এক্সেচঞ্জ 
কিমশেনর মেতা িনয়ন্তৰ্ক সংস্থা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উন্নয়ন কতৃর্পক্ষ এবং রপ্তািন উন্নয়ন বুয্েরার মেতা উন্নয়ন সংস্থার 
মাধয্েম গিঠত। এসব পৰ্িতষ্ঠান কায র্করভােব সিকৰ্য় হওয়ার পূব র্ পয র্ন্ত েকােনা মুদৰ্া অথবা রাজসব্ নীিত পৰ্তয্ািশত কায র্কর 
ভূিমকা রাখেত পারেব না। অতএব আমােদর েযিট পৰ্েয়াজন েসিট হেচ্ছ ‘কাঠােমাগত সংস্কার’। এেক্ষেতৰ্ গুরুতর দুব র্লতা 
রেয়েছ, যা কািটেয় ওঠা জরুির। 

 িদব্তীয়ত, আমােদর পণয্ এবং পিরেষবার বাজার আেগর েচেয় এখন অেনক েবিশ উন্মুক্ত। ফেল িবেশব্র েযেকােনা সংকেটর 
পৰ্ভাব বাংলােদেশও পেড়। সম্পৰ্িত রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুদ্ধ আন্তজর্ািতক অিস্থিতশীল অবস্থােক বািড়েয় তুেলেছ। এমন 
পিরিস্থিতেতও বাংলােদশ বয্াংেকর নীিতগত অবস্থান হেচ্ছ পৰ্বৃিদ্ধ। (বাংলােদশ বয্াংক, ২০২০) এ পটভূিমর িবপরীেত 
আমােদর মুদৰ্ানীিত যথাযথ আন্তিরকতার সেঙ্গ পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উিচত। েকননা বাংলােদশ অনয্ানয্ উন্নয়নশীল 
েদশগুেলার মেতা অিস্থর পিরেবশ এবং ধারাবািহক অিনশ্চয়তার মুেখামুিখ হেয়েছ। একিট েদেশর মুদৰ্ানীিতেক গতানুগিতক 
‘মানানসই’ এবং ‘সংেকাচনমূলক’ নীিত েথেক সিরেয় এেন িভন্নধম�, অপৰ্চিলত এবং বাস্তবায়নেযাগয্ কের পৰ্ণয়ন করা 
উিচত। 

 তৃতীয়ত, স্থানীয় সামিষ্টক অথ র্ৈনিতক ও রাজৈনিতক পিরিস্থিতেত উদ্ভূত অিস্থরতা, েখলািপ ঋেণর বৃিদ্ধ, দুন�িত, বয্াংক ও 
আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলােত জবাবিদিহতার ঘাটিত কািটেয় উঠেত বাংলােদশ বয্াংকেক সিকৰ্য় ভূিমকা রাখেত হেব। সব র্েশষ  
ক্ষুদৰ্ ও পৰ্ািন্তক ঋণগৰ্হীতােদর সুরক্ষা, পৰ্শাসিনক িনেদ র্শনার আেলােক ঋণ পৰ্দান ও আমানত গৰ্হণ এবং চাপ পৰ্েয়াগকারী 
েগাষ্ঠীর হাত েথেক মুক্ত হেয় সব্াধীনভােব নীিত পৰ্ণয়েন বাংলােদশ বয্াংেকর ক্ষমতায়ন পৰ্েয়াজন। 
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4 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

ব্যাংক খােতর সমস্যা সমাধােন এখনই সতকর্  হওয়া জর�ির 
 
বয্াংক বয্বস্থা েদেশর অথ র্নীিতর অনয্তম চািলকাশিক্ত। সব্াধীনতার পর বাংলােদশ বয্াংেকর তত্তব্াবধােন ছয়িট রাষ্টৰ্ায়ত্ত বািণিজয্ক 
বয্াংেকর মাধয্েম বাংলােদেশ বয্াংক বয্বস্থার যাতৰ্া। বাংলােদশ বয্াংক আেদশ ১৯৭২ এবং বয্াংক েকাম্পািন আইন ১৯৯১-এর 
ক্ষমতাবেল বাংলােদশ বয্াংক েদেশর সব তফিসিল বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান িনয়ন্তৰ্ণ ও তত্তব্াবধােনর জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত। েদেশর 
অথ র্নীিতর আকার বাড়েত থাকেল আিশর দশেকর পৰ্থম িদক েথেকই েবসরকাির বািণিজয্ক বয্াংেকর অনুেমাদন েদয়া শুরু হয়। 
বতর্মােন েদেশ ছয়িট রাষ্টৰ্ায়ত্ত বয্াংক, ৪৩িট েবসরকাির বয্াংক, নয়িট িবেদশী বয্াংক ও িতনিট িবেশষািয়ত বয্াংক এবং ৩৪িট েদশী-
িবেদশী আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান বাংলােদেশর পৰ্ায় ৪৫০ িবিলয়ন মািকর্ন ডলােরর অথ র্নীিতেক সামাল িদেচ্ছ। 
 
িবিভন্ন পতৰ্-পিতৰ্কার খবর এবং পৰ্কািশত েবশিকছু িনবন্ধ পােঠ জানা যায় েয বতর্মােন েদেশর বয্াংক খাত বড় ধরেনর চয্ােলেঞ্জর মেধয্ 
রেয়েছ। অবশয্ বয্াংক খােতর সমসয্া দীঘ র্িদেনর। পৰ্থমত, সুশাসেনর অভাব। বয্াংক যারা পিরচালনা করেছন এবং যারা কম র্কতর্া 
িহেসেব বয্বস্থাপনার দািয়েতব্ রেয়েছন তােদর অিধকাংেশর মেধয্ সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহতা েনই। িদব্তীয়ত, েযসব আইন-কানুন, 
নীিতমালা, িবিধ-িবধােনর মাধয্েম বয্াংক পিরচািলত হওয়ার কথা েসসব যথাযথভােব মানা হেচ্ছ না। তৃতীয়ত, বয্াংেকর অেনক 
পিরচালেকর মেধয্ও সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহতার ঘাটিত রেয়েছ। এেদর েকউ েকউ নােম-েবনােম শত শত েকািট টাকা ঋণ িনেচ্ছ। চতুথ র্ত, 
ঋণ গৰ্হেণর নােম এক েশৰ্ণীর বয্বসায়ী হাজার হাজার েকািট টাকা ঋণ িনেয় তা আর পিরেশাধ করেছ না। িদন িদন েখলািপ ঋণ বাড়েছ। 
পঞ্চমত, পিরচালনা পষ র্েদ িনেয়ািজত িকছু পিরচালক বয্াংক বয্বস্থাপনার কােজ িবেশষ কের ঋণ মঞ্জুিরর েক্ষেতৰ্ সরাসির হস্তেক্ষপ 
করেছ। সেব র্াপির বয্াংেকর িনয়ন্তৰ্ণ ও পিরচালনায় েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর কায র্কর তদারিকর অভাব পিরলিক্ষত হেচ্ছ। 
 
একিট েদেশর অথ র্নীিত বয্াংক খােতর ওপর ভর কের চেল, অথচ বতর্মােন েদেশর বয্াংক খাত িনেয় সবেচেয় বড় সমসয্া হেলা আস্থার 
সংকট। আমানতকারীেদর মুনাফা েদয়া হয় ৩ েথেক ৬ শতাংশ হাের। এরই মেধয্ যুক্ত হেয়েছ আমানেতর টাকা েখায়া যাওয়ার ভয়। 
যিদ েকােনা বয্াংক বন্ধ হওয়ার উপকৰ্ম হয়, সরকার হয়েতা জনগেণর টাকা িদেয় তােক বাঁিচেয় রাখেব। িকন্তু আমানতকারী ও 
গৰ্াহকেদর হয়রািন সহেজ িমটেব না। এ পয র্ন্ত যারা বয্াংেকর টাকা হািতেয় িনেয়েছ তােদর কম সংখয্কেকই িবচােরর আওতায় আনা 
সম্ভব হেয়েছ। েসজনয্ ক’িদন আেগও গুজব িছল, অেনেক বয্াংেক সিঞ্চত টাকা উিঠেয় ঘের নগদ েরেখ িদেচ্ছ িকংবা বাধয্ হেয় িরেয়ল 
এেস্টেট িবিনেয়াগ করেছ। 
 
েদেশর অথ র্ৈনিতক পিরিস্থিত িনেয় গত অেক্টাবের িবশব্বয্াংেকর এক পৰ্িতেবদেন বলা হেয়েছ, ‘দুব র্ল করেপােরট শাসন বয্বস্থা, আইেনর 
দুব র্ল পৰ্েয়াগ এবং সব্চ্ছতার অভাব বাংলােদেশর বয্াংক খাতেক ঝুিঁকর মেধয্ েরেখেছ। এখােন বয্াংক খাত িনয়ন্তৰ্ণ কের এমন সব বয্িক্ত 
বা পৰ্িতষ্ঠান, যােদর আসল আগৰ্হ অনয্তৰ্। িবিশষ্ট রাজনীিতিবদ বা বয্বসায়ী গৰ্ুেপর মািলকরা বয্াংক িনয়ন্তৰ্ণ কের।’ 
 
বয্াংক েথেক ঋণ গৰ্হণ পৰ্িকৰ্য়া কাগেজ-কলেম খুব সহজ নয়। চালু বয্বসা বা িশল্প-কারখানা থাকেল িবিভন্ন িবিধ পদ্ধিত পিরপালন 
কের জামানেতর িবপরীেত ঋণ গৰ্হণ করেত হয়। স্টাট র্আপ িশেল্প ঋণ েপেত হেল পৰ্কৃত জামানেতর সেঙ্গ ঋণগৰ্হীতার পিরিচিতও 
ভােলাভােব েদখা হয়। ঋণ গৰ্হেণর পর িনধ র্ািরত সময় েথেকই ঋণ পিরেশাধ শুরু করেত হয়। দুই যুগ আেগও এ িনয়েমর বয্তয্য় করেত 
বয্াংক কম র্কতর্া, বয্বস্থাপনা কতৃর্পক্ষ িকংবা পিরচালনা পষ র্দেক েদখা েযত না। িকন্তু পয র্ায়কৰ্েম বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠােন আইেনর 
শাসন ও নীিত-ৈনিতকতার চরম অবনিত ঘটেত থােক। পরস্পর েযাগসাজেশ সম্পিত্ত, বয্বসা পৰ্িতষ্ঠান ইতয্ািদর ভুয়া কাগজপতৰ্ ৈতির 
হেত থােক। ঋণ দীঘ র্িদন েখলািপ হওয়ার পর েদখা যায় ঋণগৰ্হীতার েদয়া জামানত ঋণ আদােয়র জনয্ পয র্াপ্ত নয়। তাছাড়া বয্াংেকর 
পিরচালনা পষ র্েদর পিরচালকেদর ইচ্ছায় অেনক ঋণ েদয়ার পর েসগুেলা অনাদায়ী হেয় পেড়। 
 
বতর্মােন বয্াংকগুেলার সবেচেয় বড় সমসয্াই হেচ্ছ েখলািপ ঋণ। অেনক পৰ্ভাবশালী ঋণগৰ্হীতা শত শত, হাজার হাজার েকািট টাকা 
ঋণ গৰ্হণ কেরেছ এবং তােদর বয্বসা বা িশল্প-কারখানা সচল থাকেলও ঋণ পিরেশাধ করেছ না। কেয়ক বছর পর পর আসল টাকা 
পিরেশােধর পৰ্িতশৰ্ুিত িদেয় সুদ মওকুফ কিরেয় িনেচ্ছ। দুই বা চার িকিস্ত পিরেশাধ কের আবার েখলািপ হেয় যােচ্ছ। 
 
েছাট েছাট ঋণগৰ্হীতার ওপর বয্াংেকর কড়া নজরদাির, িপিডআর অয্ােক্ট মামলা ইতয্ািদ থাকেলও পৰ্ভাবশালী ঋণেখলািপেদর ধরেত 
বয্াংক কতৃর্পক্ষ কেঠার হেত পারেছ না। েখলািপ ঋণ কমােনার কথা বেল িবিভন্ন সমেয় ঋণেখলািপেদর নানা সুিবধা ও পৰ্েণাদনা েদয়া 
হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ র্বছেরর বােজেট ঋণেখলািপেদর মাতৰ্ ২ শতাংশ ঋণ পিরেশাধ কের ঋণ পুনঃতফিসলীকরেণর সুিবধা েদয়া হয়। 
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এ পৰ্িকৰ্য়ায় ঋণ পুনঃতফিসল কের অেনক ঋণেখলািপ বয্বসায়ী আেরা নতুন ঋণ গৰ্হণ কের। নেভল কেরানাভাইরাস মহামারী আকাের 
ছিড়েয় পড়েল সরকার বয্বসায়ীেদর পৰ্ায় ১ লাখ ২৫ হাজার েকািট টাকার পৰ্েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা কের। ক্ষুদৰ্ ও মাঝাির বয্বসায়ীরা 
এ পৰ্েণাদনার অথ র্ কম েপেলও বড় বড় বয্বসায়ী ও ৈতির েপাশাক পৰ্স্তুতকারী বয্বসায়ীরা বরাদ্দকৃত সম্পূণ র্ টাকা িঠকই উিঠেয় েনন। 
এছাড়া কেরানাকােল ঋেণর িকিস্ত পৰ্দানও স্থিগত রাখা হয়। 
 
বয্বসায়ীেদর কােছ বয্াংেকর টাকা সহেজ েপৗছঁােনার জনয্ অথ র্ মন্তৰ্ণালয় নানা উেদয্াগ গৰ্হণ কের। বাংলােদশ বয্াংক আমানেতর সুেদর 
হার সেব র্াচ্চ ৬ শতাংশ এবং ঋণ পৰ্দােনর সুদহার সেব র্াচ্চ ৯ শতাংশ িনধ র্ারণ কের েদয়। তফিসিল বয্াংকগুেলা যােত েবিশ হাের ঋণ 
িদেত পাের এবং তারলয্ সংকট না হয় েসজনয্ বাংলােদশ বয্াংেক রিক্ষত স্টয্াটুটির িরজাভর্ েরিশও (এসআরআর) এবং কয্াশ িরজাভর্ 
েরিশওর (িসআরআর) পিরমাণ কিমেয় েদয়া হয়। 
 
উিল্লিখত সুেযােগর সদব্য্বহার কের ঋণগৰ্হীতারা িবিভন্ন বয্াংক েথেক ঋণ গৰ্হণ কের আবার েখলািপ হেচ্ছন। বয্াংক অথ র্ঋণ আদালেত 
মামলা করেল েসসব মামলা বছেরর পর বছর ধের চেল। কখেনা কখেনা বড় ঋণগৰ্হীতােদর েকউ েকউ উচ্চ আদালেত িগেয় ঋণেখলািপ 
হওয়া স্থিগত কের িনেয় আসেছন। 
 
বতর্মােন েদেশ েখলািপ ঋেণর পিরমাণ কত তা িনেয় নানা মত ও যুিক্ততকর্ রেয়েছ। বাংলােদশ বয্াংেকর হালনাগাদ তেথয্ েদখা যায়, 
গত নেভমব্র পয র্ন্ত বয্াংকগুেলায় েখলািপ ঋণ ১ লাখ ৩৪ হাজার েকািট টাকা এবং আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলার েখলািপ ঋণ ১৭ হাজার েকািট 
টাকা। এখােন উেল্লখয্, ২০১৯ সােল পৰ্দত্ত ২ শতাংশ ঋণ জমা িদেয় েখলািপ েথেক উদ্ধার পাওয়ার সুিবধা ছাড়াও বাংলােদশ বয্াংক 
গত জুলাইেয় আেরা এক নিজরিবহীন সুিবধা পৰ্দান কের। েখলািপ ঋণ িনয়িমত করেত এখন আড়াই েথেক সােড় ৪ শতাংশ অথ র্ জমা 
িদেলই চলেব, আেগ যা িছল ১০ েথেক ৩০ শতাংশ। এছাড়া পিরেশােধর সময় বািড়েয় আট বছর করা হেয়েছ যা আেগ িছল সেব র্াচ্চ 
দুই বছর। 
 
এত সুিবধা িদেয়ও িক েখলািপ ঋণ কমােনা যােচ্ছ? বাংলােদশ বয্াংেকর িহসাব মেত, েখলািপ ঋেণর পিরমাণ পৰ্ায় ১ লাখ ৫০ হাজার 
েকািট টাকা হেলও আইএমএেফর মেত এ েখলািপ ঋেণর পিরমাণ ৩ লাখ েকািট টাকার ওপের। অেনক পৰ্িসদ্ধ বয্াংকার ও 
অথ র্নীিতিবেদর মেত, েখলািপ ঋেণর পিরমাণ ৪ লাখ েকািট টাকা ছািড়েয় েগেছ। কারণ িবগত কেয়ক বছের ‘িবিধগতভােবই’ েখলািপ 
ঋণ লুিকেয় েফলা হেয়েছ। ঋণেখলািপ বয্বসায়ীরা সরকােরর িবিভন্ন সময় েঘািষত পৰ্দত্ত সুেযােগর অপবয্বহার কেরেছন। ঋণ পিরেশাধ 
না কের তারা পরবত� সুেযােগর জনয্ অেপক্ষায় থােকন। বয্াংকগুেলা সুেযাগ বুেঝ ‘রাইট অফ’ কের িকংবা ‘পৰ্িভশন’ েরেখ ঋণ লুিকেয় 
লভয্াংশ েঘাষণা করেছ। কােদর টাকা েথেক ‘রাইট অফ’ বা পৰ্িভশন’ করা হেচ্ছ? এসব লাখ লাখ েকািট টাকা আমানতকারীেদর। 
েকােনা বয্াংক িবপেদ পড়েল বাংলােদশ বয্াংক িকংবা সরকার েয অথ র্ িদেয় সহায়তা কের তাও েদেশর জনগেণর কেরর টাকা। 
বয্াংেকর টাকা শুধু েখলািপ হওয়ার মেধয্ই সীমাবদ্ধ েনই। নানা অিনয়ম ও েকেলঙ্কািরর মাধয্েম হাজার হাজার েকািট টাকা লুট িকংবা 
আত্মসাৎ হেয়েছ। কেয়কিট আেলািচত জািলয়ািতর ঘটনা উেল্লখ করা েযেত পাের। 
 
(১) ২০১১ সােল হলমাকর্ েকেলঙ্কািরর মাধয্েম েসানালী বয্াংক েথেক সােড় ৩ হাজার েকািট টাকা উিঠেয় েনয়া হয়। এ পয র্ন্ত েকােনা 
টাকা আদায় হয়িন। (২) ২০১১-১২ সােল েবিসক বয্াংক েথেক েযাগসাজশ ও অিনয়েমর মাধয্েম পৰ্ায় সােড় ৪ হাজার েকািট টাকা 
উিঠেয় েনয়া হয়, যার েবিশর ভাগই এখেনা অনাদায়ী। (৩) ২০১২-১৩ সােল ‘িবসিমল্লাহ গৰ্ুপ’ জনতা, পৰ্াইম, যমুনা, িপৰ্িময়ার ও 
শাহজালাল বয্াংক েথেক ১ হাজার ২০০ েকািট টাকা হািতেয় িনেয় গৰ্ুেপর কতর্াবয্িক্তরা িবেদেশ পািলেয় যায়। (৪) এনন েটক্স গৰ্ুপ জনতা 
বয্াংক েথেক ছয় বছের ৫ হাজার ৫০৪ েকািট টাকা ঋণ িনেয় েখলািপ হেয় পেড়। (৫) িকৰ্েসন্ট গৰ্ুপ জনতা বয্াংক েথেক ২ হাজার ৭৬০ 
েকািট টাকা এবং সরকােরর নগদ সহায়তা তহিবল েথেক রফতািনর নােম ১ হাজার ৭৫ েকািট টাকা ঋণ িনেয়েছ। এ ঘটনায় গৰ্ুেপর 
েচয়ারময্ানেক েগৰ্ফতার করা হেয়িছল। অনয্রা িবেদেশ পািলেয় েগেছ। (৬) অিনয়িমতভােব ঋণ পৰ্দান ও িকছু উেদয্াক্তার আত্মসােতর 
ফেল ফারমাস র্ বয্াংক গৰ্াহকেদর সিঞ্চত টাকা েফরত িদেত পােরিন। সরকাির উেদয্ােগ এ বয্াংক বাঁচােত চারিট রাষ্টৰ্ায়ত্ত বয্াংক ও 
একিট িবিনেয়াগ সংস্থা মূলধন েজাগান েদয়। বয্াংেকর নাম পিরবতর্ন কের এখন পদ্মা বয্াংক রাখা হেয়েছ। ঋেণর টাকাও আদায় হেচ্ছ 
না, অেনক গৰ্াহকেকও তারা টাকা পিরেশাধ করেত পারেছ না বেল গণমাধয্েম খবর পৰ্কাশ হেয়েছ। জািলয়ািতর মাধয্েম আত্মসাত্কৃত 
টাকাও আদায় নািক হয়িন। (৭) নয্াশনাল বয্াংেকর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ ৭ হাজার ২৯৯ েকািট টাকা। এ বয্াংেকর পৰ্দত্ত ঋেণর ৯৭ 
শতাংশই েখলািপ বা আত্মসাৎ হেয়েছ বেলও পিতৰ্কায় পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ হেয়েছ। 
 
এছাড়া সম্পৰ্িত ইউিনয়ন বয্াংক, েসাশয্াল ইসলামী বয্াংক, ফাস্টর্ িসিকউিরিট ইসলামী বয্াংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী বয্াংক এবং 
ইসলামী বয্াংক বাংলােদশ িলিমেটড েথেক নােম-েবনােম হাজার হাজার েকািট টাকা উিঠেয় েনয়া হেয়েছ বেল খবর েবিরেয়েছ। এসব 
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6 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

টাকা েকােনা েকােনা েক্ষেতৰ্ েরিজেস্টৰ্শনিবহীন েকাম্পািন, সদয্ পৰ্িতিষ্ঠত েকাম্পািন, অিস্ততব্হীন েকাম্পািন ইতয্ািদর নােম নামমাতৰ্ 
জামানেতর িবপরীেত েদয়া হেয়েছ বেল জানা যায়। 
উিল্লিখত অিনয়ম ও জািলয়ািতর েযসব ঘটনা উেল্লখ করা হেয়েছ তার একিট বড় অংশ এবং সািব র্কভােব েখলািপ ঋেণর উেল্লখেযাগয্ 
পিরমাণ িবেদেশ পাচার হেয় েগেছ বেল অেনেক সেন্দহ কেরন। ঋণ িনেয় বয্বসা মন্দা বা ক্ষিত হওয়ার কারেণ েখলািপ হওয়ার েচেয় 
‘ইচ্ছাকৃত’ ঋণেখলািপ েবিশ ভয়ংকর। 
 
ঋণ আদােয় বয্াংক ও িনয়ন্তৰ্ণকারী কতৃর্পক্ষ কেঠার না হওয়ার কারেণ ইচ্ছাকৃত েখলািপর সংখয্া িদন িদন েবেড় যােচ্ছ। দুঃেখর িবষয় 
েদেশ এক েশৰ্ণীর বয্বসায়ীর ৈনিতকতা ও েদশেপৰ্ম বলেত িকছুই েনই। বয্াংক বয্বস্থা েথেক পৰ্দত্ত েমাট ঋেণর ২২-২৫ শতাংশই 
েখলািপ হেয় যােব—এিট গৰ্হণেযাগয্ হেত পাের না। 
 
ৈবিশব্ক মন্দা, মূলয্স্ফীিত, রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুদ্ধ, অবেরাধ, পাল্টা অবেরাধ ইতয্ািদর ফলসব্রূপ বাংলােদেশর অথ র্নীিতরও এখন বড় 
সমসয্া হেয় দাঁিড়েয়েছ মূলয্স্ফীিত, জব্ালািন ও িবদুয্ৎসব্ল্পতা ৈবেদিশক মুদৰ্ার সংকট ও দুন�িতর বয্াপকতা। এর মেধয্ েকােনা এক বা 
একািধক বয্াংক যিদ আেগর আল বারাকা, ফারমাস র্ িকংবা িবিসআইেয়র মেতা সমসয্ায় পেড় তাহেল অপপৰ্চার, গুজব ও আতঙ্ক 
অথ র্নীিতর সব র্নাশ ঘটােব। বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক জনগেণর কেরর অেথ র্ সহায়তা িদেয় লুট হেয় যাওয়া বয্াংক বাঁিচেয় রাখা েকােনা 
সমাধান নয়, বরং সমসয্ার আসল কারণ খুজঁেত হেব এবং তার সমাধান করেত হেব। 
 
িকছু সংখয্ক সামথয্র্বান উেদয্াক্তা বা বয্বসায়ীর পৰ্েচষ্টায় ও পৰ্াথিমক অথ র্ায়েন েবসরকাির বয্াংেকর পৰ্িতষ্ঠা হয়। এর মাধয্েম তারা 
বয্াংক মািলক হেয় বেসন। পরবত� সমেয় তােদর অথ র্ায়নকৃত টাকার শতগুণ সাধারণ গৰ্াহক ও আমানতকারীরা বয্াংেক জমা কেরন। 
অেনক উেদয্াক্তা পিরচালক তার িবিনেয়াগকৃত টাকা পরবত� সমেয় নােম-েবনােম ঋণ িনেয় উিঠেয় েফেলন। সিতয্কার অেথ র্ 
আমানতকারী ও গৰ্াহকরাই বয্াংেকর পৰ্কৃত মািলক। তােদর সব্াথ র্ েদখা িনয়ন্তৰ্ণকারী কতৃর্পেক্ষর অবশয্ কতর্বয্। দুঃেখর িবষয়, ৯-১০ 
শতাংশ উচ্চমূলয্স্ফীিতর সমেয় আমানতকারীরা সুদ বা মুনাফা পােচ্ছ মাতৰ্ ২-৬ শতাংশ। চলিত অথ র্বছেরর িদব্তীয় ষাণ্মািসক মুদৰ্ানীিত 
েঘাষণায় যিদও আমানেতর সুেদর সীমা তুেল েনয়ার কথা বলা হেয়েছ। িকন্তু ঋেণর সুেদর সীমা ৯ শতাংশই েরেখ েদয়া হেয়েছ 
(েভাগয্পেণয্ পৰ্দত্ত ঋেণর সীমা তুেল েনয়া হেয়েছ)। ফেল আমানতকারীরা খুব েবিশ লাভবান হেবন না। অিবলেমব্ সুেদর হােরর সীমা 
পৰ্তয্াহার করা হেব বাংলােদশ বয্াংেকর ৈনিতক দািয়তব্। সুেদর হার কিমেয় ঋণপৰ্ািপ্ত সহজ করেলই েয েদেশ িবিনেয়াগ হেব এমন 
েকােনা কথা েনই। এেত ঋেণর অপবয্বহার ও অদক্ষতার সম্ভাবনা থােক। বাজার বয্বস্থােক উেপক্ষা কের েজার কের সুেদর হার দীঘ র্ 
সময় কিমেয় রাখা িঠক নয়। অবশয্ বাংলােদশ বয্াংক ঋণ পৰ্দােন সুেদর হার ৯ শতাংেশ অপিরবিতর্ত রাখেলও আমানেতর সুদহােরর 
কয্াপ পৰ্তয্াহার কেরেছ। এেত বয্াংক আমানতকারীেদর িকছুটা সুিবধা িদেত পারেলও বতর্মান মূলয্স্ফীিতর সমপিরমাণ সুদ িদেত 
পারেব না। 
 
আইএমএফ ৪৫০ িমিলয়ন ডলার ঋণ পৰ্দােনর শতর্ িহেসেব বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠান সংস্কােরর কথা বেলেছ। বয্াংিকং আইন 
জনকলয্াণমুখী (শুধু কায র্ত মািলক ও ঋণগৰ্হীতােদর অনুকূেল নয়) করা, কর ও অথ র্ বয্বস্থাপনার সংস্কার, বয্াংক ও আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠােন 
সুশাসন ও দায়বদ্ধতা িফিরেয় আনা—এসব বয্াংকসংিশ্লষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষী ও জনগেণর দীঘ র্িদেনর দািব। েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর িনয়ন্তৰ্ণ ও 
তদারিকর ঘাটিত দৃশয্মান। বািণিজয্ক বয্াংেকর কায র্কৰ্ম েকন্দৰ্ীয় বয্াংেক িরেপািট র্ংেয়র মাধয্েম িনয়িমত অবিহত করার কথা। এ 
কারেণ বয্াংক আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠােন সংঘিটত েযেকােনা অিনয়েমর দায় েকন্দৰ্ীয় বয্াংকসহ সবার ওপরই বতর্ায়। 
 
এ কথা অনসব্ীকায র্ েয বয্াংকগুেলায় কাগেজ-কলেম েকােনা তারলয্ সংকট েনই। িকন্তু মন্দ ঋেণর কারেণ তােদর পৰ্চুর অথ র্ আটেক 
যাওয়ায় পৰ্কৃত বয্বসায়ী বা ভােলা গৰ্াহকেদরও ঋণ েদয়া হেচ্ছ না। এছাড়া আমানতকারী ও সঞ্চয়কারীরাও সব্ল্প মুনাফায় িনরুৎসাহী 
হেয় বয্াংকিবমুখ হেচ্ছ। এিট ভােলা লক্ষণ নয়। 
 
পৰ্ায় দুই দশক ধের বাংলােদেশর িজিডিপ পৰ্বৃিদ্ধ গেড় ৬ শতাংেশর ওপের িছল, যা ২০১৯ অথ র্বছের ৮ দশিমক ১৫ শতাংেশ েপৗেঁছ। 
কেরানা মহামারীর সমেয় অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধ কেম েগেলও উন্নয়েনর ধারা অবয্াহত থােক, যার ফেল েদেশর মাথািপছু আয় ২০২২ সােল 
২ হাজার ৮২৪ মািকর্ন ডলার েপৗেঁছ। বাংলােদশ ২০১৮ সােলই জািতসংেঘর কৰ্াইেটিরয়া অনুযায়ী উন্নয়নশীল েদেশর কয্াটাগিরেত উেঠ 
েগেছ। আইএমএেফর িহসাব অনুযায়ী, বাংলােদেশর মাথািপছু আয় ভারত ও পািকস্তােনর তুলনায় েবিশ। তেব েদেশ আয়ৈবষময্ 
েবেড়েছ। েদেশর িজিডিপর আকার পৰ্ায় ৪৬৫ িবিলয়ন মািকর্ন ডলার। এ পিরিস্থিতেত এক েশৰ্ণীর েদশেপৰ্ম-িববিজর্ত ধনাঢয্ বয্িক্ত যিদ 
িবেদেশ সম্পদ পাচার কের তেব উন্নয়েনর সুফল েদশবাসী েভাগ করেত পারেব না। 
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7 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

েদেশর ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজাভর্ কেম যাওয়ার সবেচেয় বড় কারণ হেচ্ছ হুিন্ড বয্বসা েবেড় যাওয়া। এর সেঙ্গ যুক্ত হেয়েছ বড় বড় 
রফতািনকারেকর রফতািন আেয়র বড় অংশ িবেদেশ েরেখ েদয়া এবং যথাসমেয় রফতািন আয় েদেশ না আনা। আবার বাংলােদশ 
বয্াংেকর অনুেমাদনকৰ্েম ৈবেদিশক মুদৰ্া বয্বসায়ী সংগঠন রফতািন, আমদািন, েরিমটয্ান্স পৰ্ভৃিতর েক্ষেতৰ্ ডলােরর সেঙ্গ টাকার িবিভন্ন 
মূলয্মান িনধ র্ারণ কের িদেয়েছ। মূলয্মােন সমতা না থাকাও ৈবেদিশক মুদৰ্া েদেশ আসার েক্ষেতৰ্ েনিতবাচক পৰ্ভাব েফলেছ। অিভজ্ঞ 
মহেলর ধারণা, হঠাৎ কের বাংলােদশ বয্াংেকর িরজাভর্ কমেত থাকা, ৈবেদিশক মুদৰ্ার সংকট, ডলােরর অৈবধ বয্বসা, বাংলােদশ 
বয্াংক েথেক এত অিধক হাের ডলার ছাড়করণ—এসব শুধু েরিমটয্ান্স কম আসা এবং আমদািন েবেড় যাওয়ার কারেণ হয়িন। ডলােরর 
অৈবধ বয্বসার সেঙ্গ িকছু বয্াংকসংিশ্লষ্ট পিরচালক ও কম র্কতর্া এবং এক্সেচঞ্জ হাউজও জিড়ত রেয়েছ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। এছাড়া 
এর মেধয্ িবত্তশালী অথ র্ পাচারকারীেদর কারসািজ রেয়েছ। িকছু িকছু বয্াংক বা মািলক সংিশ্লষ্টেদর পিরচািলত এক্সেচঞ্জ হাউজগুেলা 
মধয্পৰ্ােচয্র েদশগুেলার পৰ্বাসী আয় েথেক ডলার সংগৰ্হ কের েদেশ না পািঠেয় আেমিরকা, কানাডা, অেস্টৰ্িলয়া বা ইউেরােপ পাঠােচ্ছ। 
একই সেঙ্গ এসব পাচারকারী হুিন্ড বয্বসারও অংশীদার। 
 
উিল্লিখত আেলাচনার পিরেপৰ্িক্ষেত আমােদর নীিতিনধ র্ারকেদর দািয়তব্ হেলা, মূল সমসয্াগুেলা িচিহ্নত করা এবং েস অনুযায়ী বয্বস্থা 
গৰ্হণ। বাংলােদশ বয্াংেকর দুজন সােবক গভন র্র এবং বয্াংকসংিশ্লষ্ট িকছু িবেশষজ্ঞ মতামত েরেখেছন, সরকার যােত দৰ্ুত সৎ ও অিভজ্ঞ 
েলাকেদর সমনব্েয় কিমশন গঠন কের বয্াংক ও আিথ র্ক খাত সংস্কােরর িদেক নজর েদয়। িদব্তীয়ত, দুষ্টচকৰ্ ও লুেটরােদর িচিহ্নত কের 
কেঠার বয্বস্থা গৰ্হণ করা, যােত জনগেণর অথ র্ আর লুিণ্ঠত না হয়। অিনয়িমতভােব গৃহীত ঋেণর টাকা েফরৎ আনেত হেব। বয্াংক 
আইেনর কেঠার পৰ্েয়াগ এেক্ষেতৰ্ সুফল বেয় আনেত পাের। তৃতীয়ত, বয্াংক কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর সৎ, সাহসী ও আইনানুগ ভূিমকা 
িনিশ্চত করা যােত অিনয়ম ও অনয্ায় কােজ তােদর েযাগসাজশ বন্ধ হয়। বয্াংিকং বয্বস্থায় যােত আেরা বড় অঘটন না ঘেট েসিদেক 
সরকােরর সংিশ্লষ্ট মহেলর সতকর্ থাকেত হেব। 
 
 
মুদ্ৰানীিতেত সমস্যা িচিহ্নত করা হেয়েছ, 
িকনু্ত সমাধান স�ঠকভােব িদেত পােরিন বাংলােদশ ব্যাংক 
 
েকমন হেলা এবােরর মুদৰ্ানীিত? 
এবােরর মুদৰ্ানীিতিট েতমন খারাপ হয়িন। িকন্তু এখােন বাংলােদশ বয্াংেকর িকছু সীমাবদ্ধতা খুব স্পষ্টভােব পৰ্কাশ েপেয়েছ। তারা 
মুদৰ্ানীিতেক েমাটামুিট েযৗিক্তক করার েচষ্টা কেরেছ। তেব িকছু সীমাবদ্ধতার কারেণ কািঙ্ক্ষত পয র্ােয় মুদৰ্ানীিতিট পৰ্ণয়ন করা যায়িন 
বেল আমার মেন হেয়েছ। বাংলােদশ বয্াংেকর চয্ােলঞ্জ হেলা একই সেঙ্গ মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণ এবং অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধ এিগেয় েনয়া। 
িবিভন্ন আন্তজর্ািতক সংস্থা ২০২৩ সালেক মন্দার বছর িহেসেব সতকর্ করেছ। মন্দা েথেক বাঁচার জনয্ একিদেক েযমন িবিনেয়াগ বাড়ােনা 
দরকার, অনয্িদেক মূলয্স্ফীিত কমােনার জনয্ ঋণপৰ্বৃিদ্ধও কমােনা দরকার। এ দুেটা েক্ষেতৰ্ ভারসাময্ রক্ষা করেত িগেয় ঋেণর (েভাগয্ঋণ 
বােদ) সুদহােরর সেব র্াচ্চ সীমা বাংলােদশ বয্াংক ওঠােত পােরিন। ঋেণর সুদহােরর সীমা না তুেল েনয়ার িবষয়িট সরকােরর রাজৈনিতক 
িসদ্ধােন্তরই অংশ। বাংলােদশ বয্াংক শুধু েভাক্তা ঋেণর ওপর েথেক সুদহােরর সীমা উিঠেয়েছ। এিট িকছুটা ৈবষময্মূলকও বেট। েমাট 
ঋেণর বাজাের েভাক্তা ঋেণর অংশ ৬-৭ শতাংেশর েবিশ হেব না। এেত মূলয্স্ফীিতর ওপর খুব একটা পৰ্ভাব পড়েব বেল আমার মেন 
হয় না। অনয্িদেক আমানেতর সুেদর ওপর েয সীমা িছল (৬ শতাংশ), েসটা তুেল েদয়া হেয়েছ। ঋেণর সুদহােরর সীমা না তুেল 
আমানেতর হােরর সীমা তুেল খুব একটা সুিবধা হেব না। এেত বয্াংকগুেলা অনয্ ধরেনর সুিবধা িনেত পাের। বয্াংক চাইেল আমানেতর 
সুেদর হার আেরা কিমেয়ও িদেত পারেব। েস ঝুিঁকটা েথেক যােচ্ছ। 
 
ঋেণর বড় অংশই িশল্পিভিত্তক টাম র্েলান বা েটৰ্ড েলান। ঋেণর সুেদর হার না বািড়েয় েরেপা েরট বাড়ােনা হেয়েছ। েস জায়গায় বাংলােদশ 
বয্াংক খুব ভােলা পদেক্ষপ িনেত পােরিন। মুদৰ্ানীিত পৰ্ণয়েনর আেগ বাংলােদশ বয্াংক িবেশষজ্ঞেদর িনেয় েয সভা আেয়াজন কেরিছল 
েসখােনও আিম বেলিছলাম, েরেপা েরেটর পিরবতর্েনর দরকার েনই। কারণ আিথ র্ক বাজাের এরই মেধয্ তারলয্ সংকট আেছ। েরেপা 
েরট পিরবতর্ন করেল সংকট আেরা েবেড় েযেত পাের। দশিমক ২৫ েবিসস পেয়ন্ট বাড়ােনা বা কমােনায় িকছুই হেব না, তার পরও 
বাজাের একিট বাতর্া যােব েয সরকার অথ র্পৰ্বাহ কমােত চাইেছ। এেতই তারলয্ সংকট আেরা বাড়েব। 
 
মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর েক্ষেতৰ্ েয পদেক্ষপগুেলা েনয়া জরুির িছল েসটা আংিশকভােব েনয়ার েচষ্টা করা হেয়েছ; িকন্তু এেত খুব একটা 
লাভ হেব বেল মেন হয় না। অনয্িদেক ঋণপৰ্বাহ িকছুটা সংকুিচত কের মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর েক্ষেতৰ্ বাংলােদশ বয্াংক সিঠক বাতর্া 
িদেত পােরিন। ঋেণর সুদহার পিরবতর্ন না করেত পারেলও মন্দা এেল িবিনেয়াগ ও অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধ যােত একিট েযৗিক্তক পয র্ােয় 
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8 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

থােক, েসিট িনিশ্চত করা দরকার। আিম আশা করব, বাংলােদশ বয্াংক অিচেরই ঋেণর সুেদর হার িনধ র্ারেণর িবষয়িট বাজােরর ওপর 
েছেড় েদেব এবং তা একিট েযৗিক্তক পয র্ােয় রাখার েক্ষেতৰ্ মুদৰ্ানীিতেক আেরা কায র্করভােব বয্বহার করেব। 
 
বয্াংেক আমানত ও সঞ্চেয়র পৰ্বিদ্ধ কমেছ। এর কারণ মূলয্স্ফীিত। মূলয্স্ফীিত ৯ শতাংশ আর বয্াংক যিদ আমানেতর ওপর ৫-৬ 
শতাংশ সুদ েদয় তাহেল মানুষ ৩-৪ শতাংশ অথ র্ হারােচ্ছ। এমন অবস্থায় ভিবষয্েত সঞ্চেয়র েচেয় মানুষ এখনই েভাগ করেত চাইেব 
েবিশ। হেয়েছও তাই। তাছাড়া উচ্চমূলয্স্ফীিতেত িটেক থাকেত মানুষ সঞ্চয় ভাঙেছ। ফেল বয্াংেক আমানত পৰ্বৃিদ্ধ কেমেছ। তারই ফেল 
তারলয্ সংকট েদখা যােচ্ছ। আমানত কমার আেরা একিট কারণ হেচ্ছ ইসলামী বয্াংকগুেলা সম্পেকর্ েয স্কয্ান্ডাল েশানা যােচ্ছ, তােত 
বয্াংেকর ওপর আমানতকারীেদর আস্থা কেম যােচ্ছ। েয কারেণ বয্াংকগুেলা েথেক মানুষ টাকা তুেল েফলেছ। টাকা তুেল েফলার পর 
অিনরাপদ জায়গাগুেলায় মানুষ হয়েতা টাকা আমানত িহেসেব রাখেছ। এমন পৰ্বণতা আিথ র্ক খােতর জনয্ ইিতবাচক নয়। সািব র্কভােব 
বতর্মান মুদৰ্ানীিতেত সমসয্াগুেলােক সিঠকভােব িচিহ্নত করা হেয়েছ িকন্তু সমাধানগুেলা সিঠকভােব িদেত পােরিন বাংলােদশ বয্াংক। 
 
মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণ এবােরর মুদৰ্ানীিত কতটা সহায়ক হেব? 
মূলয্স্ফীিতর পৰ্কৃিতটা যিদ েদিখ তাহেল েদখব, খাদয্বিহভূ র্ত পেণয্র মূলয্স্ফীিত অেপক্ষাকৃত েবিশ। মূলয্স্ফীিতর অেনকটাই আবার 
আমদািন করা মূলয্স্ফীিত, েযটা ডলােরর দাম েবেড় যাওয়ায় টাকার অবমূলয্ায়েনর কারেণ হেয়েছ। আন্তজর্ািতক সরবরাহ েচইেন িবঘ্ন 
ঘটায় পেণয্র দাম েবেড় েগেছ। কিভড, রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুদ্ধ, কিভড-পরবত� অবস্থা এবং বতর্মােন চীেন েয কিভড চলেছ তার কারেণ 
সরবরাহ শৃঙ্খেল পৰ্ভাব পেড়েছ। এেক্ষেতৰ্ বাংলােদশ বয্াংেকর খুব েবিশ করণীয় িকছু েনই। িকন্তু তার পরও েযটা বলা হয় েয স্থানীয় 
চািহদা েবেড়েছ। কিভড-পরবত� সমেয় এ চািহদা অেনক েবেড় েগেছ। েসটােক িনয়ন্তৰ্ণ করার জনয্ মুদৰ্ানীিতেত অেথ র্র সরবরাহ িকছুটা 
কিমেয় েদয়াটাই েযৗিক্তক। এখােনও ভারসাময্ রক্ষার বয্াপার আেছ। পৰ্বৃিদ্ধ িকছুটা কিমেয় মূলয্স্ফীিতর হারেক িকছুটা সহনীয় পয র্ােয় 
রাখাটাই েযৗিক্তক। আমােদর পৰ্তয্াশা িছল এবং বাজারও িডমান্ড করেছ েয আমানেতর সুেদর হার বাড়ুক। েসিদক েথেক ৯ শতাংশ 
আমানেতর সুদহার এবং ঋেণর সুদহার ১২ শতাংশ সীমা িনধ র্ারণ করা হেল ভােলা হেতা। েযটা িদেয় বাজাের অন্তত একটা সংেকত 
েদয়া েযত েয মূলয্স্ফীিত হার িনয়ন্তৰ্েণ বাংলােদশ বয্াংক কাজ করেছ। এখােন একিট িবষয় আিম বলেত চাই, বাংলােদেশ িবিনেয়াগ 
বৃিদ্ধর েক্ষেতৰ্ সুদহার একমাতৰ্ পৰ্িতবন্ধক নয়। তাই সুদহার যিদ ১২ শতাংশ হয়, তা ঋেণর পৰ্বৃিদ্ধেত েতমন পৰ্ভাব েফলেব বেল আমার 
মেন হয় না। বরং েখলািপ ঋণ িনয়ন্তৰ্ণ েবিশ জরুির। শুধু েরেপা েরট বাড়ােনা মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণ খুব একিট কায র্কর নীিত হেত পাের 
না। সরকারেকও েকন্দৰ্ীয় বয্াংক অথ র্ সােপাট র্ িদেয়েছ, েসিটও মূলয্স্ফীিতেত কতটুকু ভূিমকা েরেখেছ, তাও িবেশ্লষণ করা পৰ্েয়াজন। এ 
জায়গাগুেলায় েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর িদক েথেক আেরা েপৰ্া-অয্াকিটভ ভূিমকা পালেনর সুেযাগ রেয়েছ। 
 
সরকােরর রাজসব্ আহরেণ গিত আশানুরূপ নয়। বােজট বাস্তবায়েন সরকার বয্াংক েথেক অথ র্ িনেচ্ছ। মুদৰ্ানীিত বাস্তবায়েন এিট িক 
েকােনা পৰ্িতবন্ধকতা ৈতির করেব? 
সরকার েকন অিতিরক্ত ঋণ িনেচ্ছ, েসটা অবশয্ই েদখার িবষয়। সরকােরর রাজসব্ আয় কেম েগেছ। যার কারেণ সরকারেক বয্াংেকর 
ঋেণর ওপর িনভর্র করেত হেচ্ছ। সরকার যখন েবিশ ঋণ েনেব তখন সব্াভািবকভােবই েবসরকাির খাত কম ঋণ পােব। িকন্তু গত ছয় 
মােসর ফলাফল তা বেল না। েবসরকাির খােতর ঋণপৰ্বৃিদ্ধ েবশ ভােলাই হেয়েছ। এটা আেগর সব্াভািবক সমেয়র মেতাই রেয়েছ। 
সরকােরর জনয্ ঋেণর েয লক্ষয্ িছল েসিট িকছুটা এিদক-ওিদক হেত পাের, তেব আিম েসটােক েদােষর বেল মেন কির না। কারণ ১০০ 
শতাংশ অনুমান েতা করা যায় না েয সরকাির ঋণ পৰ্বৃিদ্ধ কত শতাংশ হেব। িকন্তু বাংলােদশ বয্াংেকর বৰ্ড মািন সরবরাহটা েযন িনিদ র্ষ্ট 
পয র্ােয় থােক েসিট িনিশ্চত করেত হেব। েসটা তারা িনয়ন্তৰ্ণ করেত পাের। এেক্ষেতৰ্ সরকারেক যিদ অথ র্ িনেত বাংলােদশ বয্াংক বাধা 
নাও িদেত পাের তাহেল েবসরকাির খােত ঋেণর পৰ্বৃিদ্ধটা িকছুটা কমােনা েযেত পাের। সরকােরর ঋণ িবিনেয়াগ, েবতন-ভাতাসহ 
অনয্ানয্ জায়গায় যায় আর েবসরকাির খােতর ঋণ িকছুটা েভােগ বয্য় হয়, িকছুটা িবিনেয়ােগ বয্বহার হয়। িবিনেয়াগ েথেক আবার 
েভােগ যায়। এ চেকৰ্র কারেণও েবসরকাির ঋণ মূলয্স্ফীিতেত ভূিমকা রােখ। তাই এ সমেয় েবসরকাির খােতর ঋণ িকছুটা কমােনার 
জনয্ আমরা সবসময় বেল আসিছ। মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্েণর জনয্ ঋেণর পৰ্বৃিদ্ধ িকছুটা কমােনা দরকার। এবােরর মুদৰ্ানীিতেত ঋেণর 
পৰ্বৃিদ্ধর লক্ষয্মাতৰ্া আেগর জায়গায় রাখা হেয়েছ। বতর্মান মন্দার পূব র্াভােসর পিরেপৰ্িক্ষেত েসটােক খারাপ মেন কির না। িকন্তু নীিতহার 
এবং সুদহােরর সেঙ্গ ইন্টার িলংেকজ পৰ্িতিষ্ঠত হয়িন। এটা বাংলােদশ বয্াংেকর কথা েথেকও েবাঝা যায় েয ঋেণর সুদহােরর িবষয়টা 
তােদর হােতও পুেরাটা েনই। েসখােনও পৰ্শ্ন আেস দািয়তব্ পালেন েকন্দৰ্ীয় বয্াংক কতটা সব্াধীন। আিথ র্ক খােতর শৃঙ্খলা পৰ্িতষ্ঠা এবং 
ভিবষয্ৎ উন্নয়েনর জনয্ েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর কােজর সব্াধীনতা থাকাটা খুবই জরুির। েস জায়গাটায় অথ র্ মন্তৰ্ণালেয়র িদক েথেকও িকছুটা 
হস্তেক্ষপ থােক। রাজৈনিতক হস্তেক্ষপও থােক। অেনক সময় বয্বসায়ীরাও হস্তেক্ষপ করার েচষ্টা কের। েকন্দৰ্ীয় বয্াংকেক এসব 
সীমাবদ্ধতার মেধয্ কাজ করেত হেচ্ছ। তেব তােদর েয দািয়তব্টুকু আেছ েসটা যথাযথভােব পালন কের েদেশর অথ র্নীিতেক সিঠক টৰ্য্ােক 
িনেয় আসা, িবেশষ কের মুদৰ্ানীিতর িদক েথেক যতটুকু করা যায়, েসটােক চচ র্া করার েক্ষেতৰ্ তােদর সক্ষমতা থাকেত হেব। 
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9 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

বাংলােদেশর আিথ র্ক খােত িবিভন্ন ধরেনর েকেলঙ্কািরর ঘটনা ঘটেছ, মুদৰ্ানীিত বাস্তবায়েনর েক্ষেতৰ্ এগুেলা েকােনা সমসয্া ৈতির করেব 
িক? 
মুদৰ্ানীিত বাস্তবায়েনর েক্ষেতৰ্ আিথ র্ক খাত খুবই গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন কের। কারণ মুদৰ্ানীিতর মািন টৰ্ান্সিমশন চয্ােনল হেলা আিথ র্ক 
খাত। এ খাত যিদ দক্ষ ও সক্ষম এবং উন্নত না হয়, তাহেল মুদৰ্ানীিত কাজ কের না। েরেপা েরট বা পিলিস েরট বাড়ােনা-কমােনার 
পৰ্ভাব যিদ আিথ র্ক খােত না পেড়, তাহেল েস মুদৰ্ানীিত কায র্কর হয় না। বাংলােদেশর েক্ষেতৰ্ তা-ই ঘটেছ এবং তা ঘটার একটা বড় 
কারণ আমােদর আিথ র্ক খাত পুেরাপুির কিম্পিটিটভ ও দক্ষ নয়। এখােন অেনক ধরেনর অদক্ষতা রেয়েছ। অেনক ধরেনর পক্ষ আেছ, 
যারা িবিভন্নভােব তােদর বয্বসার জনয্ আিথ র্ক খাতেক বয্বহার করেছ। যার ফেল েকন্দৰ্ীয় বয্াংক চাইেলও সবিকছু সিঠকভােব বাস্তবায়ন 
করেত পারেছ না। মুদৰ্ানীিতর ভূিমকা এজনয্ই বাংলােদেশ সীমাবদ্ধ। বাংলােদেশ বরং রাজসব্নীিতর ভূিমকা মুদৰ্ানীিতর েচেয় েবিশ 
শিক্তশালী। েস জায়গা েথেক আিথ র্ক খােতর তদারিক বাংলােদশ বয্াংেকর গুরুতব্পূণ র্ দািয়তব্। এটা তােদর চাট র্ােরই েলখা আেছ। জাপােন 
ফাইনয্ািন্সয়াল েসক্টর সুপারভাইজির ইউিনটেক েকন্দৰ্ীয় বয্াংক েথেক আলাদা এবং সব্াধীনভােব গঠন করা হেয়েছ। আমােদর েদেশ 
েকন্দৰ্ীয় বয্াংকেক এ দািয়তব্ েদয়া হেয়েছ। এখােনও নানা ভাগ রেয়েছ। রাষ্টৰ্ায়ত্ত বয্াংকগুেলা অথ র্ মন্তৰ্ণালেয়র অথ র্ িবভাগ েদখভাল 
কের। এিট েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর েদখার কথা। এ জায়গায় দৰ্ুত সংস্কার না করা হেল আিথ র্ক খােত শৃঙ্খলা আসেব না। বাংলােদশ বয্াংেকর 
মুদৰ্ানীিতও খুব একটা কায র্কর হেব না। আিথ র্ক খােত েকােনা সমসয্া েদখা িদেল বাংলােদশ বয্াংক বয্বস্থা েনয়, িকন্তু পৰ্িতেরােধ তােদর 
ভূিমকা খুবই কম। অথচ পৰ্িতেরােধই সবেচেয় েবিশ েজার েদয়া উিচত িছল। এিট খুব েবিশ সব্াস্থয্কর পিরেবশ নয়। বাংলােদেশর 
আিথ র্ক খােতর েয অবস্থা, িবেশষ কের নন-পারফিম র্ং েলান েযভােব িদন িদন েবেড় চেলেছ, েসগুেলা কমােনা এবং আিথ র্ক খােতর 
ওপর পূণ র্ সুপারভাইজির িনয়ন্তৰ্ণ েযন েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর ওপর থােক েসিদেক সরকােরর মেনােযাগ েদয়া পৰ্েয়াজন। 
 
ৈবেদিশক মুদৰ্ার বাজাের িবদয্মান অিস্থরতা িনরসেন বাংলােদশ বয্াংেকর ভূিমকােক আপিন কীভােব মূলয্ায়ন করেবন? 
চার-পাঁচ বছর বা আেরা েবিশ সময় ধের বাংলােদশ বয্াংক েযভােব ৈবেদিশক মুদৰ্ার িবিনময় হারেক ময্ােনজ কের আসেছ, তা সিঠক 
িছল না। টাকার মূলয্েক বাংলােদশ বয্াংক কৃিতৰ্মভােব একিট জায়গায় ধের েরেখিছল। অেনক েক্ষেতৰ্ই মুদৰ্া অিতমূলয্ািয়ত হেয়িছল। 
যখন সংকট েদখা িদল তখন তারা আর ডলােরর িবিনময় হার িনয়ন্তৰ্ণ করেত পােরিন। আমােদর মেতা েদেশর জনয্ মুদৰ্া িবিনময় হার 
পুেরাপুির ভাসমান করা যথাথ র্ বেল মেন কির না। এটা ময্ােনজড েফ্লািটংেয় থাকা উিচত। আিম সবসময়ই বিল েয আমােদর মুদৰ্া 
িবিনময় হার নীিতর মূল লক্ষয্ হওয়া উিচত দীঘ র্েময়ােদ েফ্লিক্সিবিলিট এবং সব্ল্পেময়ােদ িস্থিতশীলতা অজর্ন করা। বাংলােদশ বয্াংক 
পুেরাটা সময়ই টাকার মান িস্থিতশীল কের েরেখেছ। েয কারেণ িরেয়ল ইেফিক্টভ এক্সেচঞ্জ েরট অিতমূলয্ািয়ত হেয়েছ এবং 
পৰ্িতেযািগতার সক্ষমতা অেনকটা হািরেয়েছ। ফেল সংকেটর সময় েসটােক আর িনয়ন্তৰ্েণ রাখেত পােরিন। অদক্ষ আিথ র্ক খাতও এর 
সুেযাগ িনেয়েছ। বয্াংকগুেলার েস্পকুেলিটভ আচরণ েদখা েগেছ, যার ফেল টাকা অেনক েবিশ অবমূলয্ািয়ত হেয়েছ। বতর্মান গভন র্র 
বয্াংকগুেলার সহায়তায় ডলােরর চারটা দর িনধ র্ারণ কের িদেয়েছন। তােত িকছুটা শৃঙ্খলা িফের এেসেছ বেট, িকন্তু চারটা দর গৰ্হণেযাগয্ 
নয়। এটা বাজাের িবিভন্নভােব ৈবষময্ ৈতির কের। এ চারটা দরেক অবশয্ই ইউিনফােয়ড করেত হেব। বাংলােদশ বয্াংক বেলেছ তারা 
সহসাই মুদৰ্া িবিনময় হার একীভূত করেব এবং এর বাজার বয্বস্থাপনায় আেরা মেনােযাগ েদেব। আিম এখেনা বলব, বাংলােদশ বয্াংক 
েযভােব এক্সেচঞ্জ েরট ময্ােনজ করেছ, েসখােন তােদর আেরা সক্ষমতা েদখােনার সুেযাগ রেয়েছ। মুদৰ্ার িবিনময় হার পুেরাপুির বাজােরর 
হােত েছেড় েদয়ার জনয্ যারা বেল আিম তােদর সেঙ্গ একমত নই। আিথ র্ক খাত উন্নত না হেল িফৰ্িল েফ্লািটং এক্সেচঞ্জ েরট অয্াডপ্ট 
করার েকােনা সুেযাগ থােক না। আিম িনেজ িপএইচিড গেবষণা করেত িগেয় িবিভন্ন েদেশর মুদৰ্ার সংকট িবেশ্লষণ কেরিছ। েসখােন 
একটা িবষয় েদেখিছ, েযসব েদেশর আিথ র্ক খাত ভঙ্গুর েসসব েদশ কখনই িফৰ্িল েফ্লািটং এক্সেচঞ্জ েরট েমইনেটইন করেত পােরিন। 
এটা করেত িগেয় উেল্টা সংকট ৈতির হেয়েছ। িবিনময় হােরর েক্ষেতৰ্ আইএমএফ িবিভন্ন েদেশ িবিভন্ন সমেয় েয স্টয্ািবলাইেজশন 
নীিতগুেলা িনেয়েছ, তার অিধকাংশই বয্থ র্ হেয়েছ। সুতরাং, এখােন েহাম েগৰ্ান নীিতটা গুরুতব্পূণ র্। ময্ােনজড েফ্লািটং অবশয্ই করেত 
হেব এবং মােকর্েটর সেঙ্গ অয্ালাইনড করার জনয্ ধীের ধীের এেগােত হেব। আজ বাংলােদেশ যিদ মুদৰ্ার িবিনময় হার পিরপূণ র্ভােব 
বাজােরর ওপর েছেড় েদয়া হয় তাহেল ডলােরর দাম ২০০ টাকা ছািড়েয় যােব। েযটা পািকস্তােনর েক্ষেতৰ্ হেয়েছ। েসিদক েথেক আমরা 
ভােলাই ময্ােনজ করিছ বলব। তেব আমােদর সতকর্ থাকেত হেব দুিট িবষেয়: িবিনময় হার ময্ােনজ করেত িগেয় আমােদর েযমন 
একিদেক িরজাভর্েক ধের রাখেত হেব, েতমিন অনয্িদেক িবিনময় হার েযন অয্াকেসিসভ েভালািটিলিট েশা না কের তাও েখয়াল রাখেত 
হেব। এ দুেটার মাঝামািঝ েথেক িবিনময় হার ময্ােনজ করেত হেব। এজনয্ িবিনময় হার ময্ােনজ করার েটকিনকয্াল েযসব িবষয় 
রেয়েছ তার যথাযথ পৰ্েয়াগ পৰ্েয়াজন। 
 
এেক্ষেতৰ্ বাংলােদশ বয্াংেকর িকছু ভূিমকা আেছ, সরকােররও ভূিমকা আেছ। েযমন হুিন্ডটা বন্ধ করেত হেব। কােলাবাজাের ডলার িবিকৰ্ 
বন্ধ করেত মািন এক্সেচঞ্জ হাউজগুেলা বন্ধ কের েদয়া দরকার। এগুেলাই হেচ্ছ বাজাের েমজর েসাস র্ অব ইনস্টয্ািবিলিট। েসেক্ষেতৰ্ বতর্মান 
গভন র্র বেলেছন সব বয্াংকেক ডলার িবিকৰ্ করার সুেযাগ েদয়া হেব। েস পদেক্ষপ তারা িনেত পােরন, তােত ভােলাই হেব। কারণ মািন 
এক্সেচেঞ্জর ওপর সরকােরর িনয়ন্তৰ্ণ খুব কম থােক। কােলাবাজােরর সেঙ্গ তারাই জিড়ত। েসগুেলা িনয়ন্তৰ্ণ করা, বাজােরর অবকাঠােমা 
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উন্নত ও তদারিক বাড়ােত হেব। আইএমএফ ইকুইিলিবৰ্য়াম মােকর্ট এক্সেচঞ্জ েরট িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্ কােরন্ট অয্াকাউন্ট বয্ােলিন্সং 
অয্ােপৰ্াচ অয্াপ্লাই কের। বাংলােদেশর জনয্ এটা সিঠক পদ্ধিত না বেল আিম মেন কির, িবেশষ কের সংকেটর সময়। আমােদর আমদািন 
অেনক েবিশ, রফতািন কম, েরিমটয্ান্স েদাদুলয্মান। আইএমএেফর নীিত অনুসরণ করেত েগেল ৈবেদিশক মুদৰ্াবাজাের অেনক অিস্থরতা 
েদখা েদেব। বরং আমােদর িবেহিভয়ারাল ইকুইিলিবৰ্য়াম এক্সেচঞ্জ েরটেক েদখা উিচত। েযটা েদেখ অনয্ানয্ ইেকানিমক 
ফান্ডােমন্টালেসর সেঙ্গ অয্ালাইনড কের এক্সেচঞ্জ েরটটােক িডটারমাইন করা যায়। েসটা যিদ বয্াংকগুেলা অনুসরণ করেত পাের, তেব 
সুফল িমলেব। েসেক্ষেতৰ্ বাংলােদশ বয্াংকেক তদারিকর দািয়তব্ যথাযথভােব পালন করেত িদেত হেব। 
 
বািণজয্ ঘাটিত দূরীকরেণ মুদৰ্ানীিত িক েকােনা ভূিমকা রাখেত পারেব? 
মুদৰ্ানীিতর িকছুটা ভূিমকা আেছ। িবিনময় হার যিদ ইকুিলিবৰ্য়াম েরেটর কাছাকািছ রাখা যায় তাহেল িকছুটা উপকার পাওয়া েযেত 
পাের। যিদও আিম মেন কির না বাংলােদেশর মেতা েদেশ শুধু িবিনময় হার িদেয় বয্ালান্স অব েপেমন্টেক খুব েবিশ িনয়ন্তৰ্ণ করার 
সুেযাগ আেছ বা এটােক ভােয়বল করার সুেযাগ আেছ। বাংলােদশ বয্াংক ঋণপতৰ্ েখালায় তদারিক বািড়েয়েছ। তারা ওভার ইনভেয়িসং, 
আন্ডার ইনভেয়িসং িনয়ন্তৰ্েণর েচষ্টা করেছ, িবলাসপেণয্র আমদািন িনয়ন্তৰ্ণ করা হেচ্ছ- এগুেলা পৰ্শংসনীয় উেদয্াগ। এেত আমদািন কেম 
এেসেছ। এখন একটা সংকটকালীন মুহূতর্ চলেছ, সংকেটর সময় েযেকােনা ধরেনর বয্বস্থাই গৰ্হণেযাগয্। এেক্ষেতৰ্ পৰ্েয়াজেন আমদািন 
আেরা কমােনা েযেত পাের। আমােদর খুব উচ্চ পৰ্বৃিদ্ধ অজর্ন করেত হেব, তা নয়। গড় পৰ্বৃিদ্ধ অজর্ন করেত পারাটাই এ সমেয়র জনয্ 
যেথষ্ট। অথ র্নীিতর কাঠােমা শিক্তশালী রাখার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব েবিশ। ডলার িরজাভর্ ধের রাখেত বাংলােদশ বয্াংক েযসব 
পদেক্ষপ িনেয়েছ েসগুেলা ধের রাখেত হেব। পাশাপািশ সরকারেক সাশৰ্য়ীমূলক পদেক্ষপ িনেত হেব। 
 
 

ই-কমাসর্: আস্থার সংকট কাটােত পারেব িক? 
 
আধুিনক মানুেষর জীবেন পৰ্েয়াজনীয় এক অনুষঙ্গ হেয় দাঁিড়েয়েছ ই-কমাস র্। িবেশষ কের ঘের বেসই মুেঠােফােনর িস্কৰ্ন বা িপিস 
অথবা লয্াপটেপর পদ র্ায় এক িক্লেকই পণয্ অড র্ার করার এ সুেযাগ এখন বয্াপক জনিপৰ্য়তা েপেয়েছ। বাজার করার েচনা দৃশয্ বদেল 
িগেয় েমাটরসাইেকেল কের েডিলভাির এিক্সিকউিটভরা মানুেষর ঘের ঘের বাজার েপৗেঁছ িদেচ্ছ, এ দৃশয্ এখন শহরজুেড় েদখা যায়। 
পৰ্থমিদেক মানুষ শুধু পৰ্সাধনী, অয্াকেসসিরজ এবং নন-েপিরেশবল আইেটম (অপচনশীল দৰ্বয্) অড র্ার করেলও বতর্মােন তিরতরকাির, 
মাছ-মাংস, িডম, ফল এবং শাকসবিজও অনলাইেন অড র্ার করেছ। এেক্ষেতৰ্ অিভেযােগর সংখয্াও িবস্তর, তেব িরটান র্ এবং 
িরেপ্লসেমেন্টর পিলিস থাকায় পণয্ েফরত িনেয় গুণগতমানসম্পন্ন সিঠক পণয্ েদয়ার কারেণ অেনক েকৰ্তা এখেনা অনলাইনিবমুখ 
হনিন।আধুিনক মানুেষর জীবেন পৰ্েয়াজনীয় এক অনুষঙ্গ হেয় দাঁিড়েয়েছ ই-কমাস র্। িবেশষ কের ঘের বেসই মুেঠােফােনর িস্কৰ্ন বা 
িপিস অথবা লয্াপটেপর পদ র্ায় এক িক্লেকই পণয্ অড র্ার করার এ সুেযাগ এখন বয্াপক জনিপৰ্য়তা েপেয়েছ। বাজার করার েচনা দৃশয্ 
বদেল িগেয় েমাটরসাইেকেল কের েডিলভাির এিক্সিকউিটভরা মানুেষর ঘের ঘের বাজার েপৗেঁছ িদেচ্ছ, এ দৃশয্ এখন শহরজুেড় েদখা 
যায়। পৰ্থমিদেক মানুষ শুধু পৰ্সাধনী, অয্াকেসসিরজ এবং নন-েপিরেশবল আইেটম (অপচনশীল দৰ্বয্) অড র্ার করেলও বতর্মােন 
তিরতরকাির, মাছ-মাংস, িডম, ফল এবং শাকসবিজও অনলাইেন অড র্ার করেছ। এেক্ষেতৰ্ অিভেযােগর সংখয্াও িবস্তর, তেব িরটান র্ 
এবং িরেপ্লসেমেন্টর পিলিস থাকায় পণয্ েফরত িনেয় গুণগতমানসম্পন্ন সিঠক পণয্ েদয়ার কারেণ অেনক েকৰ্তা এখেনা অনলাইনিবমুখ 
হনিন। 
 
তেব পণয্ েফরত েনয়ার পর নগদ টাকা না িদেয় সংিশ্লষ্ট ই-কমাস র্ েকাম্পািনর অয্াকাউেন্ট টাকা িরফান্ড করার িনয়ম রেয়েছ, েযটা 
অেনক গৰ্াহক মানেত পােরন না। কারণ কয্াশ অন েডিলভাির িসেস্টেম নগদ টাকা িদেয় পণয্ েকনার পর একজন গৰ্াহক সব্াভািবকভােবই 
নগদ টাকা েফরত চাইেবন, এটাই সব্াভািবক। িকন্তু িরফান্ড কের েদয়া টাকার মাধয্েম েস েকাম্পািন েথেক পরবত�েত অনয্ িকছু েকনার 
সুেযাগ থাকায় এ িনয়মিটেক খুব একটা অসব্াভািবক বেলও গণয্ করা যায় না। তাছাড়া েমাবাইল ফাইনয্ািন্সয়াল সািভর্েসর (এমএফএস) 
মাধয্েম েপেমন্ট করেল টাকা  এমএফএেসর ওয়ােলেট েনয়া যায়, েসজনয্ সেব র্াচ্চ সাতিদেনর সময়সীমার কথা বলা হয়। 
 
দৃশয্ত ই-কমাস র্ সাইটগুেলা েথেক েকনাকাটা করার এ েপৰ্ক্ষাপট সব্াভািবক মেন হেলও গৰ্াহকরা খুব সহেজ অভয্স্ত হেত পারেছ না। েয 
কারেণ েদখা যায় েয অনলাইেন অড র্ার কের সময়মেতা পণয্ না েপেয় পের বাসার সামেনর েগৰ্াসাির বা কনেফকশনাির েথেকই েস 
পৰ্ডাক্টিট িকনেত হেচ্ছ। অথ র্াৎ পৰ্েয়াজেনর সময় েডিলভাির না পাওয়ার অিভেযাগ েথেক ই-কমাস র্ সাইটগুেলা মুক্ত হেত পােরিন। এবং 
সবেচেয় অবাক করা িবষয় হেলা েকােনা পৰ্ডাক্ট েডিলভাির িদেত েদির হেল এটােক ই-কমাস র্ েকাম্পািনগুেলা িকছু মেনই কের না। েয 
কারেণ িনিদ র্ষ্ট সমেয়র ৫/৬ ঘণ্টা পর পৰ্ডাক্ট িনেয় এেস খুব সব্াভািবকভােবই েডিলভাির িদেয় যায়। িকন্তু এটা েয েকাম্পািনর পৰ্িত 
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গৰ্াহেকর আস্থার সংকট ৈতির কের, েসটা আমেল েনয়া না হেল এ অনলাইন বয্বসা ভিবষয্েত ঝুিঁকর মুেখ পড়েব তা েকাম্পািনগুেলার 
িবেবচনা করা উিচত। 
 
বাংলােদেশ পৰ্থম ই-কমাস র্ শুরু হয় ২০০০ সােল, সাইটিটর নাম মুিন্সিজ ডটকম। বস্তুত ২০০৯ সাল েথেক িডিজটাল বাংলােদশ 
িবিনম র্ােণর অিভযাতৰ্ায় তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্তর সুিবধা শহর েথেক গৰ্ােমও িবস্তৃত হওয়ায় ই-কমােস র্র সম্পৰ্সারণ হেয়েছ। 
এখন সারা িবেশব্ই অনলাইেন েকনাকাটা বৃিদ্ধ পােচ্ছ। বাংলােদেশও ইন্টারেনট ও স্মাট র্েফােনর বয্বহার বৃিদ্ধ পাওয়ায় ই-কমাস র্ দৰ্ুত বৃিদ্ধ 
পােচ্ছ। ফেল অনয্ানয্ েযেকােনা খােতর তুলনায় এ খাত দৰ্ুত সম্পৰ্সািরত হেচ্ছ। কেরানা মহামারীর সমেয় এ খােতর বয্বসায় ২০০ 
শতাংশ পৰ্বৃিদ্ধ হয়। 
 
জািতসংেঘর বািণজয্ ও উন্নয়নিবষয়ক সংস্থার (আঙ্কটাড) এক পৰ্িতেবদেন জানা েগেছ, যুক্তরাষ্টৰ্, যুক্তরাজয্, চীন, কানাডা, অেস্টৰ্িলয়ার 
মেতা উন্নত েদশগুেলায় েযখােন অেধ র্ক মানুষ অনলাইেন েকনাকাটা কের, েসখােন িনম্ন আেয়র েদশগুেলায় েস সংখয্াটা মাতৰ্ ২ শতাংশ। 
িনম্নমধয্ম আেয়র েদেশ তা ৫ শতাংশ এবং উচ্চমধয্ম আেয়র েদেশ ১৬ শতাংশ। তেব পৰ্িত বছর অনলাইেন েকনাকাটা করা মানুেষর 
সংখয্া বাড়েছ। 
 
আঙ্কটােডর পৰ্িতেবদেন েদখা েগেছ, বাংলােদেশ ইন্টারেনট বয্বহারকারীেদর মেধয্ মাতৰ্ ৬ শতাংশ এবং েমাট জনসংখয্ার মাতৰ্ ১ 
দশিমক ৩ শতাংশ অনলাইেন েকনাকাটা কের। 
 
আমােদর েদেশ এ খােত েছাট-বড় িমিলেয় পাঁচ লােখর মেতা উেদয্াক্তা রেয়েছন। ২০২১ সােল ই-কমাস র্ বাজােরর আকার িছল পৰ্ায় 
৫৬ হাজার ৮৭০ েকািট টাকা। গেবষণা সংস্থা লাইটকয্াসল পাট র্নােস র্র পূব র্াভাস অনুযায়ী, ২০২৩ সােল বাংলােদেশর ই-কমােস র্র বাজার 
দাঁড়ােব ৩০০ েকািট মািকর্ন ডলার, যা বাংলােদশী মুদৰ্ায় পৰ্ায় সােড় ২৫ হাজার েকািট টাকার মেতা। ডাবিলনিভিত্তক বািণজয্ গেবষণা 
পৰ্িতষ্ঠান িরসাচ র্ অয্ান্ড মােকর্টস ডটকেমর মেত, ২০২৬ সােলর মেধয্ তা পৰ্ায় েদড় লাখ েকািট টাকার বাজাের পিরণত হেব। 
 
ই-কমােস র্র মাধয্েম অেনক মানুেষর কম র্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ। ই-কমাস র্ সাইট পিরচালনায় ওয়য্ারহাউজ বয্বস্থাপনা, ওেয়ব 
েডেভলপেমন্ট, কলেসন্টার, েসাশয্াল েনটওয়াকর্ সাইট ময্ােনজেমন্ট, কনেটন্ট িকৰ্েয়টর, কাস্টমার হয্ািপেনস িটম, কাস্টমার 
িরেলশনিশপ ময্ােনজার, মােকর্িটং এিক্সিকউিটভ, েডিলভাির এিক্সিকউিটভ ইতয্ািদ খােত পৰ্চুর জনবল কাজ করেছ। বতর্মােন ই-কমাস র্ 
সাইটগুেলায় পৰ্িতিদন দুই লােখর েবিশ অড র্ার সরবরাহ হেচ্ছ। 
 
েদেশ অনলাইন বািণজয্ েবেড় ওঠার সমেয় ২০১৫ সােল দারাজ বাংলােদেশ কায র্কৰ্ম শুরু কের। েকাম্পািনিটর ওেয়বসাইট েথেক পৰ্াপ্ত 
তথয্ অনুযায়ী বাংলােদশসহ পািকস্তান, েনপাল, শৰ্ীলংকা ও িময়ানমাের দারােজর ই-কমাস র্ েস্টার রেয়েছ। একই বছর যাতৰ্া করা এখনই 
ডটকম েদেশর সব র্পৰ্থম বাংলা ভাষায় ই-কমাস র্ ওেয়বসাইট ও িডল সাইট। েদেশর সবেচেয় বড় অনলাইন শিপং মল এবং বাংলা 
ভাষায় েদেশর একমাতৰ্ পূণ র্াঙ্গ ই-কমাস র্ ওেয়বসাইট আজেকরিডল ডটকমও েস বছর কায র্কৰ্ম শুরু কের। ২০১২ সােল যাতৰ্া কের 
েদেশর অনয্তম সাইট রকমাির ডটকম। শুরুর িদেক বই িবিকৰ্ করেলও বতর্মােন বইেয়র পাশাপািশ িবিভন্ন অয্াকেসসিরজ ও খাদয্ 
সম্পূরক পণয্ িবিকৰ্ করেছ সাইটিট। তেব রকমািরর পর অেনক অনলাইন বুকশপ কায র্কৰ্ম শুরু করেলও রকমাির এখন পয র্ন্ত েদেশর 
সবেচেয় বড় অনলাইন বুকেস্টার। ২০১৩ সােল বাংলােদেশর সব র্পৰ্থম অনলাইনিভিত্তক েগৰ্াসাির সাইট চালডাল ডটকম যাতৰ্া কের। 
ই-কমাস র্ সাইটগুেলার সফলতা েদেখ সব্প্ন, মীনাবাজার, আেগারার মেতা সুপারশপ আউটেলটগুেলাও এখন অনলাইন শিপং কায র্কৰ্ম 
পিরচালনা করেছ। 
 
সবিমিলেয় েদেশর ই-কমাস র্ সাইটগুেলার বয্বসা এখন জমজমাট। তেব দিক্ষণ এিশয়ার মানুেষর একিট পৰ্ধান সমসয্া তারা েজায়াের 
ভাসেত পছন্দ কের। যখন যার েজায়ার তখন তার েপছেনই েছােট। ফেল িকছু অসাধু েলাক িবশব্াসেক পুিঁজ কের তােদর িনেজেদর সব্াথ র্ 
হািসল কের। এর ফেল ইভয্ািল, িকউকম, ধামাকা শিপং, আেলশা মাট র্, ই-অেরঞ্জ, িসরাজগঞ্জ শপ, আলািদেনর পৰ্দীপ, বুমবুম, আিদয়ান 
মাট র্, িনড ডটকম এসব েকাম্পািনর িবরুেদ্ধ গৰ্াহকেদর কাছ েথেক অথ র্ েনয়ার পরও পণয্ বুিঝেয় না েদয়ার অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। 
মূলত গৰ্াহকেদর আস্থা নষ্ট করার জনয্ এ েকাম্পািনগুেলাই বড় ভূিমকা পালন কেরেছ। 
 
এজনয্ েযসব ই-কমাস র্ েকাম্পািন সব্চ্ছভােব বয্বসা পিরচালনা করেছ তারাও ভুক্তেভাগী হেচ্ছ। তেব এেক্ষেতৰ্ েকাম্পািনগুেলার দায় েয 
এেকবােরই েনই, েসটাও বলা যােব না। েদখা যায় েয অনলাইেন পৰ্থম েয অড র্ার করা হয় েকাম্পািনগুেলা েস অড র্ার দৰ্ুতসমেয় সিঠকভােব 
েপৗেঁছ েদয়। িকন্তু অড র্ার সংখয্া বাড়েত থাকার পরই আর আেগর েস মানসম্মত সািভর্স পাওয়া যায় না। িবেশষ কের েদিরেত অড র্ার 
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12 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

সরবরাহ করার অিভেযাগেক গুরুতব্ না িদেলও ভুল পণয্, েডিলভািরময্ােনর আচরণ এসব িনেয় অিভেযাগেক তারা গুরুতব্ েদয়। তার মােন 
পণয্ সরবরােহ েদির করােক তারা সব্াভািবক েচােখ েদখেত চায়। এটা সতয্, জয্ােমর নগরীেত সময়মেতা পণয্ সরবরাহ করা খুবই দুরূহ 
একিট কাজ, িকন্তু তার পরও গৰ্াহকেদর আস্থা ধের রাখেত হেল ই-কমাস র্ সাইটগুেলােক এেক্ষেতৰ্ মেনােযাগী হেত হেব। আর এ কারেণই 
ই-কমােস র্ এখেনা িপৰ্-েপেমন্ট িসেস্টমেক জনিপৰ্য় করা যায়িন। এর েচেয় বরং কয্াশ অন েডিলভাির বা পণয্ বুেঝ পাওয়ার পর মূলয্ 
পিরেশাধ করার পদ্ধিতেতই গৰ্াহকরা েবিশ আস্থা রাখেছন। আবার অেনক সময় েময়ােদাত্তীণ র্ পণয্ সরবরাহ করা হেয় থােক, যিদও 
অিভেযাগ করার পর বদেল েদয়া হয়, িকন্তু এভােব েভাগািন্তর জনয্ অেনক গৰ্াহক ই-কমােস র্ েকনাকাটা করেত আগৰ্হী হন না। 
 
েকােনা পেণয্র মূলয্ েবেড় যাওয়ার পর স্টেক থাকা পুরেনা পণয্ িদেয় বতর্মান মূলয্ রাখার অিভেযাগও রেয়েছ। েসই সেঙ্গ িনম্নমােনর 
বা িডসকাউেন্টর মাধয্েম অিবকৰ্ীত পণয্ িবিকৰ্ করার পৰ্বণতাও ই-কমাস র্ েকাম্পািনগুেলার আেছ। ইদানীং নারী গৰ্াহকেদর েসলেফান 
নামব্াের েফান কের িবরক্ত করার মেতা অৈনিতক কম র্কােণ্ডর অিভেযাগও পাওয়া যােচ্ছ। তাছাড়া মােকর্িটংেয়র নােম যখন তখন েফান 
করা বা খুেদবাতর্া পাঠােনাও গৰ্াহকেদর িবরিক্তর উেদৰ্ক কের। 
 
এসব অিভেযাগ একপােশ েরেখ যিদ ই-কমােস র্র ইিতবাচক িদকগুেলা েদখা হয়, তাহেল তা খুবই আশাবয্ঞ্জক। িবেশষ কের তুমুল বৃিষ্টর 
মেধয্ েরইনেকাট জিড়েয় বা কনকেন শীেতর রােত সময়মেতা পণয্ সরবরাহ করার পর েডিলভািরময্ানেদর পৰ্িত এক ধরেনর মমতােবাধ 
ৈতির হওয়াই সব্াভািবক। েমাদ্দাকথা, গৰ্াহক চাইেল েডিলভািরময্ানরা এেকবাের ঘের এেস পণয্ েপৗেঁছ িদেয় যান। 
 
এভােব ই-কমাস র্ আমােদর জীবনেক সহজ কের িদেয়েছ। তাই এ অনলাইন বয্বসার মাধয্ম সুষ্ঠুভােব পিরচািলত েহাক আমরা েসিটই 
পৰ্তয্াশা কির। একটা িবষয় মেন রাখেত হেব ই-কমাস র্ বতর্মান সমেয়র চািহদার আেলােকই ৈতির হেয়েছ। তাই বয্বসার এ মাধয্মেক 
সহজ েভেব গৰ্াহকেদর আস্থা রক্ষােথ র্ কাজ না করেল গৰ্াহক িকন্তু িঠকই আেগর মেতা অফলাইেনর পৰ্চিলত েকনাকাটােত িফের যােব। 
তেব মানুষ েযেহতু অনলাইেন পণয্ েকনায় অভয্স্ত হেচ্ছ, তােত আগামীেত ই-কমােস র্র বহুল সম্ভাবনা েদখা িদেয়েছ। এখন পণয্ িবপণেনর 
েক্ষেতৰ্ িবদয্মান অিভেযাগগুেলা আমেল িনেয় ই-কমাস র্ সাইটগুেলা তােদর বয্বসািয়ক কায র্কৰ্ম সম্পৰ্সারণ করেল আেখের এ খােতর 
বয্বসায়ীরাই লাভবান হেবন। আর েসই সেঙ্গ গৰ্াহকরা সব্িস্তর িনশব্াস েফলেত সক্ষম হেব। িডিজটাল বাংলােদেশর পথ ধের স্মাট র্ 
বাংলােদেশর পেথ অিভগময্তার েক্ষেতৰ্ এিটই সবার একান্ত চাওয়া। 
 

 
িক্ৰেপ্টাকােরিন্স: ৈবপ্লিবক সম্ভাবনা নািক মরীিচকাময় ফাঁদ 

 
সবার কােছ িকৰ্েপ্টাকােরিন্স নােম পিরিচত হেলও মূলত এিট একিট িডিজটাল মুদৰ্া। এিট সম্পূণ র্রূেপ িবেকিন্দৰ্কভােব পিরচািলত 
িডিজটাল মুদৰ্া যা অথ র্ পৰ্দােনর একিট িবকল্প িহেসেব ৈতির করা হেয়িছল। িকৰ্েপ্টা শব্দিটর অথ র্ই হেলা গুপ্ত বা েগাপন। এজনয্ই 
িকৰ্েপ্টাকােরিন্স অনলাইন ভাচুর্য়াল জগেতর এমন মুদৰ্া যােক হােত ধরা বা েছাঁয়া যায় না। িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর সম্পূণ র্ ধারণািট আসেল 
দাঁিড়েয় আেছ িকৰ্েপ্টাগৰ্ািফ ও ব্লকেচইন পৰ্যুিক্তর ওপর। মুদৰ্ার েলনেদন িকৰ্েপ্টাগৰ্ািফর দব্ারা সুরিক্ষত হয়। অনলাইেন আদান-পৰ্দান 
(িপয়ার-টু-িপয়ার) পৰ্িকৰ্য়ায় সম্পন্ন হয়। এ মুদৰ্া দব্ারা সরাসির তাত্ক্ষিণক অনলাইেন েলনেদন সম্পন্ন করা যায় যা থােক িডিজটাল 
িকৰ্েপ্টা ওয়ােলেট। এ মুদৰ্ার িহসাব রাখা হয় ব্লকেচইন েনটওয়াকর্ পৰ্যুিক্তর মাধয্েম ডাটা ময্ােনজেমন্ট িসেস্টম দব্ারা, যা িকনা 
সব্য়ংিকৰ্য়ভােব আপেডট হেয় থােক। এ মুদৰ্ার িবেশষতব্, এ ধরেনর মুদৰ্া পৰ্চলন, পৰ্বহন ও িনয়ন্তৰ্েণ েকােনা বয্াংক বয্বস্থার ওপর একদম 
িনভর্রশীল নয় এবং এটােক হয্াক করা পৰ্ায় অসম্ভব। 
 
ছদ্ম নামধারী জাপািন নাগিরক ‘সােতািশ নাকােমােতা’ ২০০৯ সােল িবটকেয়েনর মাধয্েম িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর উদ্ভাবন কেরন। ২০১৩ 
সােল পৰ্থম েলাকনজের আেস িবটকেয়ন। ২০১৭ সােল এেস িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ায় বড় মাতৰ্ার পিরবতর্ন আেস। িবেশব্ ২০১৭ সাল েথেকই 
িকৰ্েপ্টাকােরিন্স আেরা েবিশ জনিপৰ্য়তা েপেত শুরু কের। িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর ওপর েযেহতু েকােনা েদেশর সরকােরর বা আন্তজর্ািতক অথ র্ 
সংস্থার িনয়ন্তৰ্ণ বা েকােনা ধরেনর েকন্দৰ্ীয় বয্াংকসংিশ্লষ্টতা েনই, েসজনয্ িবেশব্র পৰ্ায় সব েদেশই িকৰ্েপ্টাকােরিন্স বা ভাচুর্য়াল মুদৰ্ায় 
নানারূেপ িনেষধাজ্ঞা ৈতির হেয়েছ। এত িকছুর পরও িবেশব্র পৰ্থম েদশ িহেসেব িবটকেয়েনর েলনেদেনর অনুমিত েদয় মধয্ আেমিরকার 
েদশ ‘এল সালেভদর’। মূলত িনিদ র্ষ্ট েকােনা িনয়ন্তৰ্ণকারী ও পয র্েবক্ষক সংস্থা না থাকার কারেণ, পৰ্থম েথেকই এ িকৰ্েপ্টাকােরিন্স 
মুদৰ্ার পৰ্ােয়ািগক বয্বহােরর িবিভন্ন কমিত, জিটলতা ও নানা সমসয্ার িদক আেলাচনা, সতকর্বাতর্া ও পৰ্শ্ন কের আসেছ অথ র্, মুদৰ্াবাজার 
িবেশষজ্ঞরা। তেব এর িবপরীত িপেঠ অেনেকই মেন কেরন, িকৰ্েপ্টাকােরিন্স হয়েতা সমগৰ্ িবেশব্র মুদৰ্া বয্বস্থায়ই ৈবপ্লিবক পিরবতর্ন 
আনেত পাের। 



R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

13 

13 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

 
কেয়ন কয্াপ মােকর্েটর েদয়া তথয্ানুযায়ী, ২০২২ সােলর েশষ নাগাদ িবেশব্ পৰ্ায় ২১ হাজার ৯১০িট িকৰ্েপ্টাকােরিন্স রেয়েছ। বতর্মােন 
বহু িকৰ্েপ্টাকােরিন্স বাজাের থাকেলও জনিপৰ্য় কেয়কিট হেলা িবটকেয়ন, ইেথিরয়াম, েটদার, ইউএস ডলার কেয়ন, বাইনয্ান্স কেয়ন, 
কাড র্ােনা (এিডএ), পিলগন (েমিটক), এক্সআরিপ, ডিজ কেয়ন ইতয্ািদ। এছাড়া িবিভন্ন নতুন িকৰ্েপ্টাকােরিন্স কেয়কিদন িদন পরপর 
িকৰ্েপ্টা বাজাের আসেছ। 
 
২০১৭ সােল দাম বাড়ার মাধয্েম পিশ্চমা িবেশব্ বয্াপক সাড়া েফেল িকৰ্েপ্টাকােরিন্স িবটকেয়ন। এর ধারাবািহকতায় িকৰ্েপ্টাকােরিন্সেত 
বাংলােদেশর মানুেষর আগৰ্হ কৰ্েম বাড়েছ। িবেশষ কের েদেশর তরুণেদর কােছ িকৰ্েপ্টায় িবিনেয়াগ, েটৰ্িডং, মাইিনং কের জলিদ 
অথ র্বান হওয়ার পন্থা িহেসেব অেনেকই পৰ্চার কের েবড়ােচ্ছ িবিভন্ন েযাগােযাগমাধয্েম। পুিঁজবাজােরর মেতা িবিনেয়াগ, েকনােবচা হেচ্ছ 
অজানা িবিভন্ন িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর যােত েকােনা ধরেনর মিনটিরং েনই। েযখােন অেনেকরই এসব মুদৰ্ার বাজার অিস্থর পৰ্কৃিত সম্পেকর্ 
সম্পূণ র্ ধারণা েনই। 
 
যিদও বাংলােদেশ বতর্মােন েকােনা ধরেনর িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর আইিন ৈবধতা েনই। বাংলােদশ সরকার ২০১৪ সােল অৈবধ েঘাষণা 
কেরেছ িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর সবেচেয় জনিপৰ্য় মুদৰ্া িবটকেয়নেক। এখন িবেশব্র েবিশর ভাগ েদেশ িবটকেয়েনর আইিন সব্ীকৃিত েপেয়েছ। 
তার পরও বাংলােদশ, িমসর, আলেজিরয়া, মরেক্কাসহ পৰ্ভৃিত েদেশ িবটকেয়ন এখেনা িনিষদ্ধ। বাংলােদেশর ৈবেদিশক মুদৰ্া িনয়ন্তৰ্ণ 
আইেন েকােনা পৰ্কার িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর েলনেদন বা সংরক্ষণ সম্পূণ র্ েবআইিন বলা আেছ। ২০২২ সােলর অেক্টাবের বাংলােদশ বয্াংেকর 
সােবক মুখপাতৰ্ আবুল কালাম আজাদ জানান, বতর্মান িবেশব্ িকৰ্েপ্টাকােরিন্স নােম িবিভন্ন ধরেনর স্কয্াম হেচ্ছ েযমন—রাগ পুিলং, পিঞ্জ 
িস্কম, এবং িফিশং ইতয্ািদ। বাংলােদশ বয্াংক আেরা জানায়, ভাচুর্য়াল িকৰ্েপ্টা মুদৰ্া েকােনা েদেশর ৈবধ কতৃর্পক্ষ দব্ারা েযেহতু ইসুয্ 
করা হয় না, েসজনয্ এ মুদৰ্ার িবপরীেত েকােনা আিথ র্ক দািব সব্ীকৃত নয়। তাই এসব মুদৰ্ায় েলনেদন বাংলােদশ বয্াংক বা অনয্ েকােনা 
িনয়ন্তৰ্ক সংস্থা অনুেমাদন কের না। িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর বয্বহার ৈবেদিশক মুদৰ্া িনয়ন্তৰ্ণ আইন ১৯৪৭, সন্তৰ্াসিবেরাধী আইন ২০০৯ এবং 
মািনলন্ডািরং পৰ্িতেরাধ আইন ২০১২ দব্ারা সমিথ র্ত নয়। 
 
িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর বয্াপাের উেদব্েগর যেথষ্ট কারণ রেয়েছ। অনলাইেন নামিবহীন বা ছদ্মনামধারীর সেঙ্গ িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর েলনেদেন 
অিনচ্ছাকৃতভােব হেত পাের মািনলন্ডািরং এবং সন্তৰ্াস অথ র্ায়ন আইন লঙ্ঘন। একই সেঙ্গ আিথ র্ক েলাকসােনর ঝুিঁকও পৰ্বল। এটা সুস্পষ্ট 
েয িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ার বাজার কখেনাই িস্থর নয়। অনয্িদেক িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ার েযেহতু টয্ানিজবল অয্ােসট মেতা নয় তাই এ মুদৰ্ার ৈদনিন্দন 
পৰ্েয়াগ িনেয় পৰ্শ্ন েথেক যাওয়াটা সব্াভািবক। তাছাড়া িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ার েলনেদনকারীেদর েযেহতু িচিহ্নত করা যায় না, তাই এ মুদৰ্া 
বয্বহােরর মাধয্েম িবিভন্ন অপরাধ সংঘিটত হওয়ার সম্ভাবনা রেয় যায়। সেব র্াপির এখেনা িকৰ্েপ্টািবষয়ক যথাযথ আইেনর অভাব 
রেয়েছ। েসটা শুধু আমােদর েদেশ নয়, সারা িবেশব্র েক্ষেতৰ্ও েসটা সতয্। 
 
২০০৯ সােল েথেক ২০২৩ সাল পয র্ন্ত িকৰ্েপ্টাকােরিন্স িবকােশর যাতৰ্ােক আতশ কােচর িনেচ েরেখ যিদ েদখা হয় আমরা তাহেল েদখেত 
পারব েয উেদ্দশয্ িনেয় িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর উদ্ভাবন হেয়িছল অথ র্াৎ সম্পূণ র্ এমন একিট িবেকিন্দৰ্ক মুদৰ্া পৰ্িতস্থাপন করা, যা িবশব্বয্াপী 
ৈবপ্লিবক অথ র্ বয্বস্থায় পিরবতর্ন আনেব। বাস্তেব এখেনা পৰ্থাগত মুদৰ্ার িবকল্প িহেসেব িকৰ্েপ্টা মুদৰ্া দাঁড়ােত পুেরাপুির সক্ষম হয়িন। 
তেব বয্িতকৰ্ম িকছু উদাহরণ েনই এমনও িকন্তু নয়। 
 
গত কেয়ক বছের িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ার বাজার েরকড র্ েদখেল েবাঝা যােব, িকৰ্েপ্টাকােরিন্স পৰ্থাগত অেথ র্র িবকল্প না হেয় বরং জলিদ অথ র্ 
িবিনেয়ােগর মাধয্েম মুনাফা ৈতিরর পথ হেয়েছ। িকৰ্েপ্টাকােরিন্স বয্বহার কের চটজলিদ ধনী হওয়ার িস্কেমর মেতা কাজ করেছ। 
িবিনেয়ােগর মাধয্েম মুনাফা অবশয্ই মন্দ িকছু নয়। তেব েবিশর ভাগ নতুন িকৰ্েপ্টা মুদৰ্া এখন িবিনেয়াগ দব্ারা দৰ্ুত মুনাফার অথ র্ ৈতির 
(Ponzi Schemes) পিঞ্জ িস্কেম মেতা হেয় উঠেছ। পিঞ্জ িস্কমেক সহজ ভাষায় বলেল পৰ্তারণামূলক িবিনেয়াগ কায র্কৰ্ম বলা যায়। 
পিঞ্জ িস্কেমর মেতাই এমএলএম (মািল্টেলেভল মােকর্িটং),  িপরািমড েলেভল মােকর্িটং, েনটওয়াকর্ মােকর্িটং বয্বসার নােম আমােদর 
েদেশ এ িবিনেয়াগ বয্বসা অনলাইন জগেত ছিড়েয় পেড়েছ। চমকপৰ্দ নানা চটকদার ওয়াদা ও দৰ্ুত মুনাফার আশায় অেনেকই এ পেথ 
িবিনেয়াগ কেরেছন, িবেশষ কের আমােদর েদেশর েবকার তরুণ যুবসমাজ এিদেক ঝুকঁেছ। তাই আমােদর েদেশর জনসাধারণ ও 
সরকারেক এখন েথেকই সাবধানতা অবলমব্ন করা উিচত। িকৰ্েপ্টার মেতা নতুন মুদৰ্াবাজােরর ঝুিঁকেক পিরমাপ কের িবিনেয়াগ করাটা 
েয সহজ নয়, েস বয্াপাের কম-েবিশ সবাই একমত হেব। মেন রাখা পৰ্েয়াজন, িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর জনয্ েনই েকােনা আইন, েনই আইিন 
ৈবধতাও, বাজার অিনভর্রেযাগয্ ও অিস্থিতশীল, েকােনা িনয়ন্তৰ্ক সংস্থা েনই, সেব র্াপির এ মুদৰ্ার গিতপৰ্কৃিত েযেহতু কৰ্মাগত 
পিরবতর্নশীল, েসখােন আমােদর হুজুেগ িবিনেয়াগকারী হেল আিথ র্ক ক্ষিতর সুেযাগটা শুধু বাড়েব। 
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14 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

েশেষ েফাব র্েসর তািলকায় বতর্মান িবেশব্র শীষ র্ ধনীেদর একজন ওয়ােরন বােফেটর িকৰ্েপ্টা িনেয় বলা কথা উেল্লখ করেত চাই। িতিন 
বেলিছেলন, ‘সাধারণত িকৰ্েপ্টাকােরিন্সর েক্ষেতৰ্ আিম পৰ্ায় এটা িনিশ্চত কের বলেত পাির, এগুেলার সমািপ্ত ঘটেব মেন্দ। আমরা 
মানুেষরা েকউ-ই বতর্মােন পৰ্কৃত অেথ র্ মেনািনেবশ কির না, হয় অতীত িনেয় িচিন্তত, আর না হয় ভিবষয্ৎ িনেয় েকৗতূহলী আমােদর 
মেনাজগৎ। িকন্তু িকৰ্েপ্টা জগেতর ভিবষয্ৎ কী হেব আসেল েকৗতূহলী মন ও মিস্তষ্ক িনিশ্চত কের বলেত পারেব না।’  আজেকর িকৰ্েপ্টা 
মুদৰ্া হুট কের মুখ থুবেড় েযেকােনা সময় পেড় েযেত পাের। তাই খুবই সতকর্তার সেঙ্গ আমােদর িডিজটাল মুদৰ্ার বয্াপাের িসদ্ধান্ত িনেত 
হেব। এেক্ষেতৰ্ আইিন কাঠােমা েথেক শুরু কের েরগুেলটির িবষয়গুেলা আেগ েথেক পয র্ােলাচনা করেত হেব। এখন েথেকই এ মুদৰ্ার 
ঝুিঁকর িদকগুেলােক িচিহ্নত করেত হেব। এ ধরেনর িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ায় বয্াপক অিনয়েমর সুেযাগ েথেকই যায়। আিথ র্ক ঝুিঁক এবং ক্ষিতর 
শঙ্কার বয্াপাের িবেশষজ্ঞরা আেগর েথেক সতকর্ কের আসেছন। িকৰ্েপ্টা মুদৰ্ার সম্ভাবনা পৰ্কৃতরূেপ যাচাই করার এখনই সময়। েসজনয্ই 
সাধারণ মানুষেক এ িবষেয় সেচতনতা বাড়ােত হেব। তার সেঙ্গ সরকার ও েকন্দৰ্ীয় বয্াংকেকও এিদেক আেরা মেনােযাগী হেয় 
দািয়তব্শীল ভূিমকা রাখেত হেব। 
 
 

জলবাযু় পিরবতর্ েনর প্ৰভাব েমাকােবলায় প্ৰবাসী আয় 
 
িবেশব্র দীঘ র্েময়ািদ এবং গুরুতর সমসয্াগুেলার মেধয্ অনয্তম জলবায়ু পিরবতর্ন। মানবসভয্তার অিস্ততব্েক কৰ্মাগত হুমিকর মুেখ েঠেল 
িদেচ্ছ বায়ুমণ্ডেল আশঙ্কাজনক হাের েবেড় যাওয়া কাব র্ন-ডাই- অক্সাইড, িমেথন, নাইটৰ্াস অক্সাইডসহ অনয্ানয্ িগৰ্নহাউজ গয্াস। েবঁেচ 
থাকার পৰ্ায় পৰ্িতিট িনয়ামকেকই পৰ্ভািবত করেছ জলবায়ুর পিরবতর্নজিনত সমসয্া। েযমন খােদয্র সংস্থান, বাসস্থান, জীিবকা িনব র্ােহর 
উপায় ইতয্ািদর পিরবতর্ন হেচ্ছ অহরহ। এর সেঙ্গ পাল্লা িদেয় িবশব্বয্াপী খাদয্ ঘাটিত হেচ্ছ তীবৰ্ েথেক তীবৰ্তর। িবেশব্র জনসংখয্ার 
পৰ্ায় ৮০ শতাংশ সাব-সাহারান আিফৰ্কা, দিক্ষণ এিশয়া এবং দিক্ষণ-পূব র্ এিশয়ায় বাস কের, েযখােন মানুষ জীিবকা িনব র্ােহর জনয্ 
অেনকটাই পৰ্কৃিতর ওপর িনভর্রশীল। জলবায়ু পিরবতর্ন েসই ধারার ঐকয্ নাশ কেরেছ, ফেল এ অঞ্চলগুেলা আবহাওয়ার িবরূপ পৰ্ভােব 
নানা পৰ্িতকূলতার সমু্মখীন। বনয্া, খরা, গৰ্ীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়, সুনািম, কৰ্মবধ র্মান সমুদৰ্পৃেষ্ঠর উচ্চতা একিদেক েযমন ফসেলর ক্ষিত করেছ, 
অনয্িদেক মানুষেক বাস্তুচুয্ত করেছ। সম্পৰ্িত পািকস্তােনর িবধব্ংসী বনয্া পৰ্ায় ৩০ লাখ েলাকেক কেরেছ গৃহহীন এবং তােদর সব্াভািবক 
জীবনযাতৰ্ােক বয্াহত কেরেছ। দিক্ষণ সুদান টানা চতুথ র্বােরর মেতা চরম বনয্ার সমু্মখীন হেয়েছ। এিদেক িসিরয়ায় িতন বছর ধের গড় 
বৃিষ্টপােতর েচেয় কম বৃিষ্ট হেয়েছ। িবশব্জুেড় লা িননার ৈবরী পৰ্ভাব অবয্াহত রেয়েছ। ইউেরােপ যখন গরেম জীবন ওষ্ঠাগত, উত্তর 
আেমিরকার অেনক শহর তখন েরকড র্ পিরমাণ বরেফর িনেচ চাপা পেড় রয়। 
 
উন্নত েদশগুেলাই কাব র্ন িনঃসরেণ পৰ্ধানত দায়ী। িশল্প িবপ্লব-পরবত� সমেয় উৎপাদেনর মহাযজ্ঞ লক্ষ করা েগেছ আজেকর উন্নত 
েদশগুেলায়। অথ র্ৈনিতক উন্নয়েনর ডামােডােল চাপা পেড় িছল পিরেবশ িবপয র্েয়র কথা। তােদর উন্নয়েনর দায় বহন করেছ আজেকর 
অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল েদশগুেলা। কারণ জলবায়ু পিরবতর্েনর পৰ্ধান ভুক্তেভাগী িবেশব্র দিরদৰ্ অঞ্চলগুেলা। এ কথা েবিশ সিতয্, 
বাংলােদেশর মেতা িনচু ও বনয্াপৰ্বণ এলাকা যােদর মূল ভূখেণ্ডর উচ্চতা সমুদৰ্পৃষ্ঠ েথেক তুলনামূলক কম। ছয় ঋতুর বাংলােদশ তার 
সব্াভািবক ঋতুচকৰ্ হািরেয়েছ অেনক আেগই। গৰ্ীষ্মকােল পৰ্খর খরা, শীতকােল অভাবনীয় ৈশতয্পৰ্বাহ, বষ র্াকােল বনয্া এবং উপকূলীয় 
অঞ্চেল পৰ্াণঘাতী জেলাচ্ছব্াস বাংলােদেশর মেতা জলবায়ু-ঝুিঁকপূণ র্ েদেশর জনয্ এক ৈনিমিত্তক বয্াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ। অতীেতর েরকড র্ 
ঘাঁটেল এ কথা িনিশ্চত কের বলা যায় েয জলবায়ু পিরবতর্ন এবং তার ৈবরী পৰ্ভাব বাংলােদেশর জনয্ একিট বড় উেদব্েগর িবষয়। 
 
িবিভন্ন তথয্-উপােত্তর িভিত্তেত অনুমান করা হেচ্ছ েয আগামী কেয়ক দশেকর মেধয্ বাংলােদেশ পৰ্িত সাতজেনর একজন, যােদর েবিশর 
ভাগই জীবনধারেণর জেনয্ কৃিষর ওপর িনভর্রশীল, জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ বাস্তুচুয্ত হেব। উত্তর েমরুর বরফ গলার কারেণ 
সমুদৰ্পৃেষ্ঠর উচ্চতা কৰ্মাগত বৃিদ্ধ পােচ্ছ, ফেল বাংলােদশ তার বয্বহারেযাগয্ ভূিমর পৰ্ায় ১১ শতাংশ হারােত পাের। এেত বাংলােদেশর 
পৰ্ায় ১ েকািট ৫০ লাখ মানুষ, িবেশষ কের যারা িনচু এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চেল বসবাস কের, নানাভােব পৰ্ভািবত হেব বেল অনুমান 
করা হেচ্ছ। এ সমসয্া েমাকােবলায় সরকার, আন্তজর্ািতক সংস্থা এবং এনিজও নানা ধরেনর পদেক্ষপ এরই মেধয্ গৰ্হণ কেরেছ। েস সেঙ্গ 
পৰ্বাসী আয়ও জলবায়ু পিরবতর্েনর সেঙ্গ জীবন ধারার খাপ খাইেয় েনয়ার জনয্ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন করেছ। 
 
বাংলােদশী পৰ্বাসীেদর একটা অংশ ‘জলবায়ু-অিভবাসী’। জলবায়ুর ৈবরী পৰ্ভাব, েযমন জেলাচ্ছব্াস বা নদীভাঙেন তারা হয়েতা 
হািরেয়েছ তােদর েশষ িভেটমািটটুকু অথবা বােনর জেল েভেস েগেছ জীবন রক্ষাকারী চােষর জিমটুকু। এেদর অেনেকরই এক রকম 
বাধয্ হেয়ই মাইেগৰ্শন করেত হেয়েছ েদেশর অনয্ েকাথাও অথবা িবেদেশ। তােদর পাঠােনা অথ র্ই বাংলােদেশর ৈবেদিশক মুদৰ্া অজর্েনর 
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অনয্তম উৎস। পৰ্বাসী আেয়র আন্তঃপৰ্বােহ েদশিট শীষ র্ ১৫িট েদেশর মেধয্ একিট। িবগত বছরগুেলায় েরিমটয্ােন্সর বৃিদ্ধ িছল েরকড র্ 
পিরমাণ। গত এক দশেক বাংলােদেশর ৈবেদিশক েরিমটয্ান্স বৃিদ্ধ েপেয়েছ পৰ্ায় ৭৫ শতাংশ। 
 
বলাবাহুলয্ েয জলবায়ু পিরবতর্ন েমাকােবলায় দরকার পয র্াপ্ত তহিবেলর। অেথ র্র উপযুক্ত বরােদ্দর মাধয্েম জলবায়ুর পিরবতর্ন িকছুটা 
েরাধ করা যায় এবং েস সেঙ্গ ৈবরী পৰ্ভাবগুেলার িবরুেদ্ধ কায র্কর বয্বস্থা গৰ্হণ করা যায়। ২০০৯ সােল কপ-১৫ [কনফােরন্স অব পািট র্] 
সেম্মলেন িবেশব্র উন্নত েদশগুেলা সিম্মিলতভােব বািষ র্ক ১০ হাজার েকািট মািকর্ন ডলার উন্নয়নশীল েদশগুেলােক জলবায়ু-সহায়তা 
েদয়ার পৰ্িতশৰ্ুিত িদেলও আজ পয র্ন্ত তা বাস্তবায়ন হয়িন। িগৰ্ন ক্লাইেমট ফােন্ডর মেতা জলবায়ুর জনয্ িনেবিদত ৈবিশব্ক তহিবল েথেক 
অিভেযাজন উেদয্ােগর জনয্ মাতৰ্ ৩৭ েকািট মািকর্ন ডলার বরাদ্দ হেয়েছ বাংলােদেশর জন, যা পৰ্েয়াজেনর তুলনায় অিত নগণয্। এ 
অবস্থায় েরিমটয্ান্স হেত পাের অথ র্ায়েনর একিট েটকসই উৎস। অথ র্নীিতিবদ এবং নীিতিনধ র্ারকরা েরিমটয্ান্স বৃিদ্ধেক অথ র্ৈনিতক 
উন্নয়েনর একিট পৰ্ধান িনয়ামক িহেসেব িবেবচনা কেরন। অথ র্নীিতর অনয্ানয্ েসক্টেরও েরিমটয্ােন্সর ইিতবাচক িদকগুেলা িনেয় িবিভন্ন 
মহেল আেলাচনা হয় হারহােমশাই। তেব জাতীয় এবং পািরবািরক পয র্ােয় েরিমটয্ান্স কীভােব জলবায়ু পিরবতর্ন হৰ্াস এবং পিরবিতর্ত 
পিরিস্থিতর সেঙ্গ মািনেয় িনেত সাহাযয্ কের েস সম্পেকর্ খুব কমই জানা যায়। 
 
জাতীয় পয র্ােয় জলবায়ু পিরবতর্ন েরােধ নানািবধ পিরেবশ সহায়ক নীিত গৰ্হণ কের সরকার। েযমন েবিড়বাঁধ িনম র্াণ, নতুন নতুন আশৰ্য়ণ 
পৰ্কেল্পর উেদব্াধন, উপকূলীয় এবং ঘূিণ র্ঝড়পৰ্বণ এলাকায় বৃক্ষেরাপণ কম র্সূিচ ইতয্ািদ। এসব উেদয্ােগ েরিমটয্ান্স হেত পাের পৰ্েয়াজনীয় 
তহিবেলর উৎস। তেব জলবায়ু পিরবতর্েনর পৰ্ভাব পািরবািরক এবং বয্িক্ত পয র্ােয় েবিশ। েরিমটয্ান্স গৰ্হণকারী পিরবারগুেলা জলবায়ুর 
নানান সমসয্া েমাকােবলায় এ অথ র্ বয্বহার কের। িবেশষ কের যারা পিরেবশগতভােব ঝুিঁকপূণ র্ এলাকায় বসবাস কের। উপকূলীয় 
অঞ্চেল উচ্চজনসংখয্ার ঘনেতব্র কারেণ জলবায়ুজিনত িবপয র্েয়র সম্ভাবনা অেনক েবিশ। গৰ্ামীণ বািসন্দারা যথাযথ বয্বস্থার মাধয্েম 
ঘূিণ র্ঝেড়র মেতা জলবায়ু িবপয র্েয় িনেজেদর িনরাপদ এলাকায় সিরেয় িনেত পাের। এই িনিমেত্ত উপকূলীয় অঞ্চেলর বািসন্দারা িবিভন্ন 
েযাগােযাগ পৰ্যুিক্তর বয্বহার কের আসন্ন পিরেবশগত িবপয র্য় সম্পেকর্ অবগত এবং েমাকােবলায় পৰ্স্তুত হেত পাের। েযসব পিরবাের 
েরিমটয্ােন্সর আন্তঃপৰ্বাহ েবিশ, েসসব পিরবাের েযাগােযােগর মাধয্ম এবং পৰ্যুিক্ত কৰ্য় এবং বয্বহার ক্ষমতা েবিশ থাকেব। তাই তারা 
জলবায়ুজিনত দুেয র্াগ েমাকােবলায় অিধকতর পৰ্স্তুত থাকেব। অিধকন্তু উপকূলীয় অঞ্চেল বনয্ার মাতৰ্া বৃিদ্ধ পােচ্ছ িফবছর। েস সেঙ্গ 
বৃিদ্ধ পােচ্ছ বনয্ার কারেণ ক্ষিতর পিরমাণও। আকিস্মক বনয্ার পুনরাবৃিত্তসহ নতুন নতুন এলাকা প্লািবত হেচ্ছ পৰ্িত বছর। তাই বািড়েত 
িবিভন্ন রকেমর জলবায়ু সহনশীল এবং েটকসই উপকরেণর বয্বহার, সমুদৰ্সীমা েথেক বািড়র উচ্চতা বৃিদ্ধকরণসহ গৰ্ামীণ এবং উপকূলীয় 
বািসন্দােদর নানা পদেক্ষপ িনেত হয়। এ পৰ্িকৰ্য়া েবশ বয্য়বহুল। উপকূলীয় অঞ্চেলর বািসন্দারা যােদর েরিমটয্ান্স পৰ্বাহ েবিশ থাকেব 
তারা এসব বয্য় বহন করা জলবায়ুজিনত ঝুিঁক হৰ্াস করেত সমথ র্ হেব। 
 
জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ তীবৰ্ভােব ক্ষিতগৰ্স্ত হেচ্ছন কৃষকও। খরা, বনয্া এবং ঘূিণ র্ঝড় বীজ, গাছপালা এবং ফসেলর মারাত্মক ক্ষিত 
কের এ কথা বলা বাহুলয্। ফেল কৃষেকর জীিবকা িনব র্াহ ও খাদয্িনরাপত্তায় েনিতবাচকভােব পৰ্ভাব পেড়। কৃষক পিরবার যারা েরিমটয্ান্স 
পায় তারা জলবায়ু পিরবতর্ন পৰ্িতেরাধী বীজ, ফসল এবং চাষ পদ্ধিত বয্বহার কের পিরবিতর্ত পিরেবেশর সেঙ্গ খাপ খাইেয় েনয়ার 
সক্ষমতা রােখ। 
 
মানুেষর অিস্ততব্ িটিকেয় রাখেত পিরেবশ িবপয র্য় েরাধ এবং পিরবিতর্ত পিরিস্থিতর সেঙ্গ মািনেয় েনয়ার ক্ষমতা অজর্ন জরুির। এ দুেয়র 
জনয্ই আিথ র্ক সক্ষমতা অতয্াবশয্কীয়। পৰ্বাসীেদর পাঠােনা তহিবল হেত পাের এ অেথ র্র অনয্তম উৎস। সাম্পৰ্িতক তথয্-উপােত্তর 
িভিত্তেত েদেশ েরিমটয্ান্স পৰ্বােহ িনম্নমুখী পৰ্বণতা লক্ষ করা যায়। পৰ্বাসীেদর পাঠােনা অথ র্ কীভােব পিরবারেক জলবায়ু পিরবতর্েনর 
ৈবরী পৰ্ভাব েমাকােবলায় সহায়তা কের েস িদকগুেলা যথাযথ তুেল ধরেত পারেল পৰ্বাসীরা পিরবােরর কােছ অথ র্ পাঠােত উৎসািহত 
হেবন। বাড়েব েদেশর ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজােভর্র পিরমাণও। 
 
 
িবষাক্ত বাযু় েথেক অিক্সেজন েটেনই েবঁেচ থাকেত হেব? 
 
চীেনর েপৰ্িসেডন্ট িশ িজন িপং একবার বেলিছেলন, পিরেবশ হেলা জীিবকা। আর সবুজ পাহাড় ও নীল আকাশ হেলা েসৗন্দয র্ ও সুখ। 
আমােদর েদেশ অবশয্ পৰ্কৃিত ও পিরেবশ এখেনা েভাট পাওয়া বা না-পাওয়ার কারণ হেয় ওেঠিন। তাই এ িনেয় রাজনীিতকেদরও 
আগৰ্হ কম! দূষণ িনয়ন্তৰ্েণ েযটুকু কাজ হয়, তার িসংহভাগই েকােনা না েকােনা আদালেতর িনেদ র্েশ আর িকছু পিরেবশবাদীর সরব 
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16 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

ভূিমকার সুফল। তেব দূষণ কিমেয় পৰ্কৃিত বাঁচােত কী কী করণীয়—তা িনেয় সেম্মলন, েসিমনার, কম র্শালা, নানা গেবষণাও কম নয়; 
েবিশর ভাগ পৰ্স্তাব ও পরামশ র্ কাগেজ-কলেমই আটেক যায়। পিরণিতেত যা হওয়ার তাই-ই হেচ্ছ। 
 
আবহমান গৰ্ামবাংলায় রাস্তার দুই পােশ একসময় ফলমূেলর গাছ িছল। েযখােন িবিভন্ন পশু-পািখ এেস বসত। পৰ্কৃিত রাঙােনা িশমুল, 
পলাশ, জারুল, েসানােলা গাছও হািরেয় যােচ্ছ। েসই স্থান দখল কেরেছ ইউকয্ািলপ্টাস, আকাশমিণ, আকািশয়া, িশশুসহ নানা িভনেদশী 
গাছ। এর ফেল গত কেয়ক দশেক েদেশর পৰ্কৃিত েথেক ধীের ধীের হািরেয় েগেছ অন্তত হাজারখােনক পৰ্জািতর িনজসব্ গাছ, যা পিরেবশ 
ও জীবৈবিচতৰ্য্েক সব্াভািবক রাখত। িবেদশী এসব গাছ আমােদর পিরেবেশ ছাকিনর ভূিমকা পালন করেত পারেছ না। ফেল বাতােস 
ছড়ােচ্ছ িবষ, যা েডেক আনেছ অকাল মৃতুয্। ধূমপােনর েথেকও েবিশ ঘাতক বায়ুদূষণ। শুধু তাই নয়, এেত েরােগর পৰ্েকাপ েযমন 
বাড়েছ, েতমনই কমেছ মানুেষর আয়ু। 
 
সািব র্কভােব দীঘ র্েময়ািদ বায়ুদূষেণর ফেল নানা েরােগ পৰ্ায় পাঁচ িমিলয়ন মানুেষর মৃতুয্ হয়। এমনিক দূিষত বায়ুর কারেণ বাংলােদশীেদর 
গড় আয়ু কেম যােচ্ছ পৰ্ায় এক বছর িতন মাস। িবশব্জুেড় একেযােগ পৰ্কািশত ‘ৈবিশব্ক বায়ু পিরিস্থিত-২০১৯’ শীষ র্ক পৰ্িতেবদন এ 
তথয্ই িদেচ্ছ। যুক্তরাষ্টৰ্িভিত্তক গেবষণা সংস্থা েহলথ ইেফক্টস ইনিস্টিটউট (এইচইআই) এবং ইনিস্টিটউট ফর েহলথ েমিটৰ্ক্স অয্ান্ড 
ইভালুেয়শেনর (আইএইচএমই) েযৗথ উেদয্ােগ গেবষণািট করা হেয়িছল। েগল িতন বছের েস পিরিস্থিত েতা আেরা খারােপর িদেক 
েগেছ। বায়ুদূষেণ মৃতুয্র হােরর িদক েথেক শীষ র্ ১০ েদেশর মেধয্ আমরা পঞ্চম স্থােন উেঠ এেসিছ। িবশব্ সব্াস্থয্ সংস্থার (ডিব্লউএইচও) 
মেত, বছের এ দূষেণর কারেণ বাংলােদেশ মৃতুয্ হয় পৰ্ায় ২ লাখ ৪০ হাজার েলােকর। 
 
পিরেবশ অিধদপ্তেরর তেথয্ও উেঠ এেসেছ বায়ুদূষেণর ভয়াবহ িচতৰ্। বায়ুর মান পরীক্ষায় িনম র্ল বায়ু ও েটকসই পিরেবশ (িসএএসই) 
পৰ্কেল্পর আওতায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগৰ্াম, িসেলট, খুলনা, রাজশাহী ও বিরশাল শহের েমাট ১১িট কিন্টিনউয়াস এয়ার 
মিনটিরং েস্টশন (িসএএমএস) স্থাপন কের অিধদপ্তর। এর িভিত্তেত ২০১৭ ও ২০১৮ সােলর েশষ কেয়ক মােসর উপাত্ত িবেশ্লষণ করা 
হয়। তােত েদখা যায়, সাধারণত শুষ্ক েমৗসুেম; িবেশষ কের বছেরর েশষিদেক বায়ুদূষেণর মাতৰ্া বােড়। আর বাতােস েযসব ক্ষিতকর 
উপাদান আেছ, এর মেধয্ মানবেদেহর জনয্ সবেচেয় েবিশ ক্ষিতকর পািট র্কুেলট ময্াটার (িপএম) ২ দশিমক ৫। তার েচেয় কম বয্ােসর 
অিতক্ষুদৰ্ এসব বস্তুকণার সহনীয় মাতৰ্া পৰ্িত ঘনিমটার বাতােস ৬৫ মাইেকৰ্াগৰ্াম, যিদও ঢাকার বাতােস পাওয়া েগেছ এর েচেয় েবিশ 
মাতৰ্ায়। এসব সূক্ষ্ম বন্তুকণা িনঃশব্ােসর সেঙ্গ গৰ্হেণর ফেল সামিয়কভােব েদখা েদয় শব্াসকষ্ট, শব্াসযেন্তৰ্ পৰ্দাহ, েচাখ জব্লা ও ফুসফুেসর 
েরাগ। তেব এর দীঘ র্েময়ািদ পৰ্ভাবই েবিশ। দীঘ র্স্থায়ী শব্াসযেন্তৰ্র েরাগ ছাড়াও ফুসফুেসর কয্ান্সার, হূদেরাগ, স্নায়ুতন্তৰ্, িকডিন, িলভার ও 
মিস্তেষ্ক মারাত্মক ক্ষিতর কারণ হেত পাের, এমনিক অকাল মৃতুয্ও। 
 
বাতােস কেয়কিট রঙ ও ভাসমান ক্ষিতকর বস্তুকণার (ওেজান গয্াস, হাইেডৰ্ােজন সালফাইড, িসসা, নাইেটৰ্ােজন ডাই-অক্সাইড, সালফার 
ডাই-অক্সাইড ও কাব র্ন মেনাক্সাইড) উপিস্থিতর পিরমাণ িদেয় বায়ুমান জানা যায়। মান ভােলা হেল সবুজ, েমাটামুিট ভােলা হেল হলুদ, 
কােরা কােরা েক্ষেতৰ্ অসব্াস্থয্কর হেল কমলা, সবার জনয্ অসব্াস্থয্কর হেল লাল, খুবই অসব্াস্থয্কেরর েক্ষেতৰ্ েবগুিন আর িবপজ্জনক হেল 
খেয়ির রঙ িদেয় সূচেক িচিহ্নত করা হয়। কেয়ক বছর ধের অতয্াধুিনক পৰ্যুিক্ত বিসেয় মািকর্ন দূতাবাস ঢাকার বাতােস দূষণ ও িবপেদর 
মাতৰ্া, েসই সেঙ্গ তাত্ক্ষিণক করণীয় জানান িদেয় আসেছ। েযিটর নাম িরয়াল টাইম এয়ার েকায়ািলিট ইনেডক্স (এিকউআই) বা 
সাব র্ক্ষিণক বায়ুমান সূচক। িবেশব্ িনভর্রেযাগয্ এ যেন্তৰ্র সূচেক ঢাকার বাতােস দূষণ বা িবেষর অবস্থান মারাত্মক। ২৪ ঘণ্টায়ও সবুজ 
সূচেক আসেছ না বায়ুমান। এমনিক কমলােতও না। েবিশর ভাগ সময় বায়ুেত অিতিবপজ্জনক উপাদােনর উপিস্থিত, যা িকনা চমেক 
ওঠার মেতাই তথয্। সবেচেয় েবিশ ভািবেয়েছ চলিত বছেরর ২০ জানুয়ািরর েরিটং। ওইিদন ঢাকার বায়ুমান িছল মারাত্মক অসব্াস্থয্কর। 
ওই তথয্ িবেশ্লষেণর িভিত্তেত আন্তজর্ািতক সংস্থা এয়ার িভজুয্য়ােলর িহসাব অনুযায়ী, সাপ্তািহক ছুিটর ওইিদন সকাল ৮টার িদেক িবেশব্র 
সবেচেয় দূিষত বায়ুর শহেরর তািলকায় ঢাকা িছল এক নমব্ের। বায়ুমান সূচেক তখন েস্কার িছল ৩১৭। খারাপ বায়ুর শহেরর তািলকায় 
ওই সময় িদব্তীয় অবস্থােন িছল ভারেতর শহর কলকাতা। তািলকায় তৃতীয় অবস্থােন িছল ভারেতর মুমব্াই। ওই সমেয় এ দুিট শহেরর 
েস্কার িছল ১৯৬ ও ১৮৯। তার মােন িদব্তীয় স্থােন থাকা কলকাতার েচেয় ঢাকার বাতােস দূষেণর পাথ র্কয্টা পৰ্ায় িদব্গুণ! 
 
অিনয়িন্তৰ্ত িনম র্াণকাজ, তীবৰ্ যানজট, েময়ােদাত্তীণ র্ েমাটরযান ও িশল্প-কারখানা েথেক িনগ র্ত িবষাক্ত ভারী ধাতু েযাগ হেচ্ছ ধুলার সেঙ্গ। 
ফেল ঘেরর বাইের েতা বেটই; বািড়ঘর, িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠােনর েশৰ্ণীকক্ষ ও েখলার মােঠও েভেস েবড়ােচ্ছ অিতক্ষুদৰ্ বস্তুকণা। রাজধানীেক 
িঘের রেয়েছ অসংখয্ ইটভাটা। েযখান েথেক নানা ধরেনর সূক্ষ্ম ধূিলকণা ছিড়েয় যায় বাতােসর সাহােযয্। অবকাঠােমা ৈতিরেতও েকােনা 
িনময় মানা হয় না। দীঘ র্িদন যতৰ্ততৰ্ েফেল রাখা হয় িনম র্াণকােজর মািট, বািলসহ অনয্ানয্ সামগৰ্ী। েসই সেঙ্গ রাস্তার পােশ ছিড়েয় 
িছিটেয় রাখা ময়লা-আবজর্না েথেকও হেচ্ছ বায়ুদূষণ। 
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17 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

পিরেবশ বাঁচাও আেন্দালেনর (পবা) তথয্ অনুসাের, রাজধানীর বায়ুদূষেণর ৫০ ভাগ হয় ইটভাটা েথেক, ৩০ ভােগর উৎস উন্নয়েনর নােম 
চলা রাস্তা েখাঁড়াখুিঁড় ও িসিট করেপােরশেনর বজর্য্। এছাড়া ১০ ভাগ আেস গািড়র জব্ালািন এবং বািক ১০ ভাগ হয় িশল্প-কারখানার বজর্য্ 
েথেক। ঢাকার আশপােশ েযসব ভাটা রেয়েছ েসগুেলায় ইট েপাড়ােত েয মােনর কয়লা েপাড়ােনা হয়, তােত সালফােরর পিরমাণ পাঁচ 
শতাংশ। অথচ েসিট েকবল ১ শতাংশ থাকার কথা। েসই দূষণ সরাসির ঢাকার বাতােস এেস িমশেছ। 
 
ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র এক গেবষণা বলেছ, বয্স্ত এ শহের বায়ুদূষেণ ধুলার অবদান পৰ্ায় ৭৭ শতাংশ। গৰ্ীষ্মমণ্ডলীয় েদশ িহেসেব এ েদেশ 
ধুলা এমিনেতই েবিশ। এরপর কেয়ক বছর ধের অিনয়িন্তৰ্তভােব উন্মুক্ত পিরেবেশ নতুন নতুন িনম র্াণযজ্ঞ বািড়েয়েছ ধুলাদূষণ। পাশাপািশ 
ঢাকা ও পােশর এলাকার জলাশয় ভরাট হওয়ায় ধুলার নতুন উৎস জেন্মেছ, যা বায়ুদূষণ বাড়ােচ্ছ কেয়কগুণ। সাম্পৰ্িতক সময়গুেলায় 
িবেশব্র শহরগুেলার মেধয্ দূষেণ ঢাকার অবস্থান পৰ্ায়ই শীেষ র্ উেঠ আসাই তার পৰ্মাণ। ২০২১ সােলর েসেপ্টমব্ের পৰ্কািশত িশকােগা 
ইউিনভািস র্িটর এনািজর্ পিলিস ইনিস্টিটউেটর ‘এয়ার েকায়ািলিট লাইফ ইনেডক্স’-এর তেথয্ বলা হেয়েছ, বায়ুদূষেণর কারেণ 
বাংলােদেশর মানুেষর গড় আয়ু কেমেছ পৰ্ায় পাঁচ বছর চার মাস। আর ঢাকায় কেমেছ পৰ্ায় সাত বছর সাত মাস। 
 
পৰ্কৃিত ও মানুেষর সহাবস্থান িনিশ্চতকরেণ অভূতপূব র্ সফলতা েদিখেয়েছ চীেনর রাজধানী শহর েবইিজং। অথচ একসময় িবেশব্র 
সবেচেয় দূিষত শহরগুেলার একিট িছল এিট। তখন িনয়িমত িবরিতেত এ েমগািসিটর িদেক েধেয় আসত বািলঝড়। পাশাপািশ যুক্ত 
হেয়িছল িবিভন্ন িশল্প-কলকারখানা েথেক েভেস আসা ক্ষিতকর গয্াস ও কােলা েধাঁয়া। রাস্তায় চলাচলকারী লাখ লাখ যানবাহন েতা 
িছলই। িকন্তু মাতৰ্ ১০ বছের েবইিজংেয়র বায়ুর মান নাটকীয়ভােব উন্নিতর েপছেন কাজ কেরেছ সরকােরর পিরেবশবান্ধব নীিতমালা 
এবং এসেবর যথাযথ বাস্তবায়ন। যিদও অেনেকই শুরুেত তােদর এ পিরকল্পনার বাস্তবায়ন ও সাফলয্ িনেয় সেন্দহ পৰ্কাশ কেরিছেলন, 
িকন্তু েবইিজং েপেরেছ; মাতৰ্ এক দশেকই েস লক্ষয্ অজর্েন সক্ষম হেয়েছ। বয্াপক বনায়েনর মাধয্েম বািলঝেড়র ক্ষয়ক্ষিত কিমেয় আনা 
হেয়িছল। িবপুলসংখয্ক উচ্চদূষণকারী িশল্পপৰ্িতষ্ঠান বন্ধ িকংবা সিরেয় েনয়া হেয়েছ। গুরুতব্পূণ র্ এলাকায় কয়লার বদেল বাড়ােনা হেয়েছ 
গয্াস ও িবদুয্েতর বয্বহার। বছের বছের কিমেয় আনা হেচ্ছ গািড়র নতুন নমব্র েপ্লট ইসুয্। বাড়ােনা হেয়েছ দূষণমুক্ত জব্ালািনচািলত 
গািড়র সংখয্া। শুধু তাই নয়, িবষাক্ত েধাঁয়া িনয়ন্তৰ্েণ শহের নামােনা হেয়েছ পিরেবশ পুিলেশর দল। আর এ পুিলশ দেলর কাজ হেব 
িবিভন্ন স্থান েথেক বায়ুদূষেণর উৎস খুেঁজ েবর করা। 
 
আর এিদেক গাছ ও পািনর মাধয্েম ঢাকার বায়ুর মান বাড়ােনার কথা থাকেলও, পিরেবশ অিধদপ্তেরর িবিনেয়াগ এেক্ষেতৰ্ খুবই সামানয্। 
উেল্টা বায়ুদূষেণর কারণগুেলােক িজইেয় েরেখই েনয়া হেচ্ছ উন্নয়ন পিরকল্পনা। পিরেবশ অিধদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কতৃর্পক্ষ (রাজউক), 
িসিট করেপােরশেনর মেতা পৰ্িতষ্ঠানগুেলাও দূষণকারীেদর পেরাক্ষ বা পৰ্তয্ক্ষভােব সহেযািগতা িদেয় যােচ্ছ। কল-কারখানা ও ইটভাটা 
বায়ুদূষেণর পৰ্ধান কারণ হেলও পৰ্িতষ্ঠানগুেলার দূষণ িনয়ন্তৰ্েণ পিরেবশ অিধদপ্তেরর ভূিমকা বলেত েগেল শূনয্। এমনিক উন্নয়েনর 
েদাহাই িদেয় দূষণকারীেদরই ছাড় েদয়া হেচ্ছ। রাজধানীর সড়কগুেলায় ধুলা িনয়ন্তৰ্েণ পৰ্িতিদন সকােল দুই িসিট করেপােরশেনর কম�েদর 
পািন িছটােনার িনয়ম রেয়েছ, িকন্তু েস দৃশয্ এেকবােরই িবরল। তাছাড়া িনম র্াণাধীন ভবেনর ধুলা িনয়ন্তৰ্েণ পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা েনয়া হেচ্ছ 
িকনা, তা েদখার দািয়তব্ রাজউেকর। তারাও েস দািয়তব্টা পালন না কের ঢাকার কেলবর বাড়ােনােতই মেনােযাগী। দূষেণর জনয্ 
আমােদর আরামিপৰ্য়তারও দায় আেছ। কারেণ-অকারেণ এিস চালািচ্ছ। আর েসই শীতলীকরণ যন্তৰ্ েথেক িনগ র্ত িবষাক্ত গয্াস বায়ুেক 
দূিষত করেছ। আবার বনায়েনর নােম িভনেদশী েযসব গাছ লাগােনা হেচ্ছ েসগুেলা েথেক কতটুকু কাব র্ন ডাই অক্সাইড অবজাভর্ হেচ্ছ, 
কতটুকু অিক্সেজন িনঃসরণ হেচ্ছ েসটা িনেয়ও েকােনা গেবষণা েনই। তাহেল িক আমােদর এ িবষবায়ু েথেকই অিক্সেজন টানেত হেব? 
িনঃশব্ােসর সেঙ্গ ক্ষিতকর সূক্ষ্ম বন্তুকণা েটেনই েবঁেচ থাকেত হেব? 
 
 

অিধক যুদ্ধ মােন অিধক মূল্যস্ফীিত 
 
২০২২ সালজুেড় উন্নত অথ র্নীিত ও উদীয়মান বাজারগুেলায় মূলয্স্ফীিতর তীবৰ্ উত্থান ঘেটেছ। এেক্ষেতৰ্ কাঠােমাবদ্ধ পৰ্বণতা সমসয্ার 
ক্ষণস্থািয়েতব্র েচেয় সাধারণ হওয়ার ইিঙ্গত েদয়। িবেশষ কের অেনক েদশ এখন িবিভন্ন যুেদ্ধ িলপ্ত। এর মেধয্ িকছুটা বাস্তব, িকছুটা 
রূপক, যা বড় রাজসব্ ঘাটিত, ঋণ হালনাগাদ এবং উচ্চমূলয্স্ফীিতর িদেক ধািবত করেছ। 
 
িবশব্ এখন ভূ-রাজৈনিতক িবষণ্নতার মধয্ িদেয় যােচ্ছ। এেক্ষেতৰ্ পিশ্চম এবং েশৰ্ণীবদ্ধ (যারা িমতৰ্ নয়) চীন, রািশয়া, ইরান, উত্তর েকািরয়া 
ও পািকস্তােনর মেতা েশাধনবাদী শিক্তর মেধয্ কৰ্মবধ র্মান পৰ্িতদব্িন্দব্তা সূচয্েগৰ্ অবস্থান করেছ। এেক্ষেতৰ্ শীতল ও উষ্ণ যুদ্ধ েবেড় ওঠার 
ঝুিঁক রেয়েছ। ইউেকৰ্েন রািশয়ার িনষ্ঠুর আকৰ্মণ এখেনা বাড়েত পাের এবং এখােন নয্ােটার জিড়েয় পড়ার সম্ভাবনা আেছ। ইসরােয়ল 
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এবং একই সেঙ্গ যুক্তরাষ্টৰ্ পরমাণু অস্তৰ্ধর রাষ্টৰ্ হওয়ার পৰ্ািন্তক সীমায় থাকা ইরােনর সেঙ্গ সংঘেষ র্র পেথই রেয়েছ। এিদেক িবস্তৃতভােব 
মধয্পৰ্াচয্ চূণ র্ বয্ােরেল পিরণত হেয়েছ। তাছাড়া যুক্তরাষ্টৰ্ ও চীন পৰ্েশ্নর সমু্মখীন হেচ্ছ েয এিশয়ায় েক কতৃর্তব্ করেব? েযখােন 
তাইওয়ানেক ভিবষয্েত েজারপূব র্ক মূল ভূিমর সেঙ্গ পুনরায় সংযুক্ত করার িবষয়িট রেয়েছ। 
 
এমন েপৰ্ক্ষাপেট যুক্তরাষ্টৰ্, ইউেরাপ ও নয্ােটা পুনরায় সশস্তৰ্ ভূিমকায় অবতীণ র্ হেচ্ছ, যা মধয্পৰ্াচয্ ও এিশয়ার সবার কােছ গৰ্হণেযাগয্তা 
েপেয়েছ, এর মেধয্ জাপানও রেয়েছ। েদশিট কেয়ক দশক ধের বৃহত্তম েসনাবািহনী িনম র্াণ শুরু কেরেছ। পৰ্চিলত ও অপৰ্চিলত অেস্তৰ্র 
জনয্ সেব র্াচ্চ বয্য় কেরেছ (যার মেধয্ পরমাণু, সাইবার, বােয়া এবং েকিমকয্াল অস্তৰ্ রেয়েছ)। িনিশ্চতভােব এসব বয্য় জনগেণর অথ র্ 
েথেকই করা হেয়েছ। 
 
অনয্িদেক জলবায়ু পিরবতর্েনর ৈবিশব্ক যুদ্ধ সরকাির ও েবসরকাির খােতর জনয্ বয্য়বহুল হেয় পড়েব। জলবায়ু পিরবতর্ন পৰ্শমন এবং 
অিভেযাজেনর েক্ষেতৰ্ আগামী দশেক পৰ্িত বছেরর জনয্ িটৰ্িলয়ন ডলার বয্য় হেত পাের। এটা ভাবা খুব অথ র্হীন বয্াপার েয এসব 
িবিনেয়াগ পৰ্বৃিদ্ধ বাড়ােব। পৰ্কৃত যুেদ্ধর পর একিট েদেশর অবকাঠােমাগত পুিঁজ েযভােব ধব্ংস হেয় যায়, িবিনেয়াগ পৰ্বাহ তখন 
অথ র্ৈনিতক সম্পৰ্সারণ ঘটােত পাের। তবু েস েদশিট সম্পেদর বৃহৎ অংশ হািরেয় েফলায় অতয্িধক দিরদৰ্ হেয় পেড়। 
 
এিট জলবায়ু িবিনেয়ােগর েক্ষেতৰ্ও সতয্। িবদয্মান মূলধেনর উেল্লখেযাগয্ অংশ পৰ্িতস্থািপত করার পৰ্েয়াজন হেব। কারণ এিট পুরেনা 
হেয় েগেছ অথবা জলবায়ুেকিন্দৰ্ক ঘটনায় িবলীন হেয়েছ। 
 
আমরা বতর্মােন ভিবষয্ৎ মহামারীর িবরুেদ্ধ বয্য়বহুল যুেদ্ধ িলপ্ত। িবিভন্ন কারেণ এর িকছু জলবায়ু পিরবতর্েনর সেঙ্গ সম্পিকর্ত। 
ভিবষয্েত মহামারী হওয়ার সম্ভাবনা আেছ, এমন েরােগর পৰ্াদুভর্াব ঘন ঘন েদখা েদেব। ফেল েদশগুেলা েরাগ পৰ্িতেরােধ িবিনেয়াগ 
করেছ অথবা েরাগ পৰ্কােশর পর ভিবষয্ৎ সব্াস্থয্ সিন্ধক্ষেণ স্থায়ী িভিত্তেত উচ্চমূেলয্ পৰ্িতেষধেক আবদ্ধ হেয় পড়েছ। সতয্ পৰ্কােশর পর 
এ সবিকছুই কৰ্মবধ র্মান েবাঝা িহেসেব যুক্ত হেচ্ছ যা সামািজক বাধ র্কয্ এবং সব্াস্থয্েসবা ও েপনশন পিরকল্পনার েক্ষেতৰ্ টাকার িবিনমেয় 
েসবা পাওয়ার সেঙ্গ সম্পৃক্ত। এরই মেধয্ এ অন্তিন র্িহত চলিত ঋেণর েবাঝা অিধকাংশ উন্নত অথ র্নীিতেত স্পষ্ট আন্তজর্ািতক ঋণ মাতৰ্ার 
অিত িনকেট অবস্থান করেছ বেল ধের েনয়া হেচ্ছ। 
 
অিধকন্তু েগাঁড়ািমপূণ র্ ঐকয্নাশক পৰ্ভােবর িবরুেদ্ধ আমােদর অিভন্নতা সন্ধান বৃিদ্ধ করা পৰ্েয়াজন। িবশব্ায়ন এবং সব্য়ংিকৰ্য়তা (কৃিতৰ্ম 
বুিদ্ধমত্তা এবং েরাবিটকসও অন্তভু র্ক্ত) নীল এবং সাদা কলােরর সংখয্া বৃিদ্ধ পাওয়ার ভীিত পৰ্দশ র্ন করেছ। এেক্ষেতৰ্ যারা েপছেন পড়েব 
তােদর সহেযািগতা করার েক্ষেতৰ্ সরকারগুেলা চােপর মেধয্ থাকেব, যা েমৗিলক উপাজর্ন িস্কম, বৃহৎ রাজসব্ স্থানান্তর অথবা বয্াপক বৃিদ্ধ 
পাওয়া সরকাির েসবার মাধয্েম পৰ্কাশ পােব। 
 
এ খরচগুেলা বড় আকােরই থাকেব, এমনিক সব্য়ংিকৰ্য় পৰ্িকৰ্য়া অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধর পৰ্বােহ েনতৃস্থানীয় ভূিমকা রােখ। উদাহরণ িহেসেব 
নূয্নতম সব র্জনীন েমৗিলক উপাজর্ন পৰ্িত মােস ১ হাজার ডলার হওয়ােক সমথ র্ন করা হেল তা যুক্তরােষ্টৰ্ েদশিটর িজিডিপর পৰ্ায় ২০ 
শতাংেশর সমান হেব। 
 
সেব র্াপির আমরা অবশয্ই উপাজর্ন এবং সম্পেদর অসমতা বৃিদ্ধ পাওয়ার িবরুেদ্ধ লড়াই করব, এিট জরুির এবং সম্পিকর্ত। অনয্থায় 
যুবসমােজর কষ্টদায়ক অিস্থরতা ও অেনক মধয্ এবং শৰ্িমক েশৰ্ণীর কাজ উদার গণতন্তৰ্ এবং মুক্তবাজার পুিঁজর িবপেক্ষ েনিতবাচক 
পৰ্িতিকৰ্য়া পৰ্দশ র্ন করেব। ক্ষমতায় আসা ও েবপেরায়া অনুসরণ, অিস্থিতশীল আিথ র্ক নীিত, উদার গণতন্তৰ্ এবং পুিঁজবােদর মুক্তবাজার 
েথেক জনিপৰ্য় শাসনেক পৰ্িতেরাধ করার েক্ষেতৰ্ যুবকেদর সামািজক িনরাপত্তাজাল শিক্তশালী করার জনয্ ভাগয্ অিতবািহত করা 
পৰ্েয়াজন, যা অেনেক এরই মেধয্ করেছ। 
 
এ পাঁচিট যুদ্ধ বয্য়বহুল হেব, অথ র্ৈনিতক এবং রাজৈনিতক কারণ সরকােরর সক্ষমতােক উচ্চ কেরর মেধয্ সীমাবদ্ধ করেব। কর েথেক 
িজিডিপ অনুপাত এরই মেধয্ অিধকাংশ অগৰ্সর অথ র্নীিতেত উচ্চ-অবস্থােন রেয়েছ। িবেশষ কের ইউেরােপর েদশগুেলায় কর ফাঁিক 
েদয়া, পিরহার ও সািলিশ অিধক উপাজর্ন এবং পুিঁজর ওপর কর বৃিদ্ধ পাওয়ার পরবত� পৰ্েচষ্টােক জিটল কের তুলেব। (কল্পনা করা যায় 
এ পিরমাপিট লিবস্টেদর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ হেয়িছল এবং মধয্ ডান পেক্ষর কাছ েথেক েলনেদন িনরাপদ কেরিছল) 
 
যিদও এসব পৰ্েয়াজনীয় যুদ্ধ সরকােরর খরচ বািড়েয়েছ এবং িজিডিপর অংশ হস্তান্তর করেছ এবং সামঞ্জসয্পূণ র্তা ছাড়াই কর আদায় 
বৃিদ্ধ কেরেছ। এর ফেল কাঠােমাগত বােজট ঘাটিত যা এরই মেধয্ েয অবস্থােন রেয়েছ, পরবত� সমেয় েস অবস্থােনর তুলনায় বৃহৎ 
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আকাের বৃিদ্ধ পােব। সম্ভাবয্ভােব এিট অথ র্নীিতর পৰ্বৃিদ্ধর েক্ষেতৰ্ পৰ্িতকূল অিনবায র্ পৰ্ভােবর সেঙ্গ অিস্থিতশীল ঋণ অনুপােতর িদেক 
ধািবত হেচ্ছ, যা ঋেণর মূলয্ বৃিদ্ধ ও ঋণ সংকটেক চূড়ান্ত করেব। 
 
এেক্ষেতৰ্ েস েদশগুেলার জনয্ যারা তােদর িনজসব্ মুদৰ্া ধার কের, তােদর জনয্ উচ্চতর মূলয্বৃিদ্ধ অনুেমাদেনর উপযুক্ত উপায় হেচ্ছ 
দীঘ র্েময়ািদ িনিদ র্ষ্ট মূেলয্র নামমাতৰ্ ঋেণর পৰ্কৃত মূলয্ হৰ্াস করা। এ পন্থা সঞ্চয়কারী ও ঋণ পৰ্দানকারীর িবপেক্ষ এবং ঋণগৰ্হীতা এবং 
েদনাদােরর পেক্ষ পুিঁজ ধায র্ করার মেতা কাজ কের। এিট সম্পূরক, অথ র্ৈনিতক িনগৰ্েহর মেতা কেঠার পিরমাপ, পুিঁজর ওপর কর এবং 
পুেরাদস্তুর তৰ্ুিটর েক্ষেতৰ্ সমিনব্ত হেত পাের (েয েদশগুেলা িবেদশী মুদৰ্া েথেক ধার কের অথবা যােদর ঋণ বয্াপকভােব সব্ল্পেময়ািদ 
িকংবা মূলয্স্ফীিতর দােয় সূিচত)। কারণ করােরােপর েক্ষেতৰ্ মূলয্স্ফীিতর কর সূক্ষ্ম এবং েগাপনীয়। এেক্ষেতৰ্ আইনানুগ এবং িনব র্াহী 
অনুেমাদেনর পৰ্েয়াজন হয় না। এিট নূয্নতম পৰ্িতেরােধর তৰ্ুিটযুক্ত পথ, যখন ঘাটিত এবং ঋণ অিস্থিতশীলভােব বৃিদ্ধ পােচ্ছ। 
 
আিম পৰ্াথিমকভােব চািহদার কারেণর পৰ্িত মেনােযাগ আকৃষ্ট করেত চাই, যা উচ্চতর বয্য়, ঘাটিত, ঋণ নগদীকরণ এবং মূলয্স্ফীিতর 
িদেক ধািবত করেব। িকন্তু এেক্ষেতৰ্ সমিষ্টগত সরবরােহ অেনক মধয্েময়ািদ েনিতবাচক ধাক্কা রেয়েছ, যা বতর্মােনর মূলয্স্ফীিতমূলক 
চাপ, মন্দার ঝুিঁক বৃিদ্ধ এবং ঋণ সংকেটর পৰ্বােহ নতুন সংযুিক্ত ঘটােব। সব িমিলেয় বলা যায় সংযেমর মহৎ গুণ মৃতুয্বরণ করার পর 
সমািধস্থ হেয় েগেছ, তাই িবরাট মূলয্স্ফীিতর েবাঝা আমােদর ওপর েচেপ বেসেছ। 
 
 

তর�ণেদর িবেদশযাত্ৰা না েঠকােল েদশ স্মাটর্ হেব কী কের 
 
নাগিরক িবকােশর ধারায় মানুষ গৰ্ােমর েমেঠাপথ ধের শহের আেস। শহর অিভমুেখ মানুেষর এ যাতৰ্া চলমান। জীবেনর িবিচতৰ্ তৃষ্ণা, 
েবঁেচ থাকার রসদ ও সব্াচ্ছেন্দয্র েখাঁেজ মানুষ শহর বা রাজধানীেত পা বাড়ায়। এ আগমন সবার জনয্ মসৃণ নয়। তবু অেনেক নগের 
ঠাঁই খুেঁজ েনন। সাধ িমেট েগেল অেনেক িনজ নগেরও আর থাকেত চান না। েকউ েকউ পািড় িদেত চান িভন েকােনা রােজয্। 
 
েয েদেশ মানুেষর জন্ম, েযখােন দীঘ র্সময় বসবাস, েস েদশ েছেড় মানুষ কখন যান? েচনা-জানার গিণ্ড েপিরেয়, েকউ যখন দূর েদেশ 
উপিস্থত হন, তখন িক তার জনয্ শুধু সুখ আর সুখ অেপক্ষা কের? অনয্ ভাষা, অনয্ মানুষ ও িবিচতৰ্ েভৗেগািলকতা েভেদ জীবেনর েস 
অধয্ােয়র পাতায় ভাগয্ কতটা সুপৰ্সন্ন থােক? 
 
কিথত আেছ, জ্ঞানাজর্েনর জনয্ সুদূর চীন েদেশ েযেত হেল যাও। বাংলােদশী তরুণেদর িবেদশ যাওয়ার পৰ্বণতা েদেখ বলা যায়, এ 
কথার মম র্ তারা ভােলাই বুঝেত েপেরেছন। শুধু চীন নয়, উচ্চিশক্ষার জনয্ তারা এখন িবেশব্র সব পৰ্ােন্ত ছুটেছন। যুক্তরােষ্টৰ্ অধয্য়নরত 
িবেদশী িশক্ষাথ�েদর িনেয় পৰ্কািশত ‘ওেপন েডারস-২০২২’ শীষ র্ক পৰ্িতেবদেনর তথয্ বলেছ, উচ্চিশক্ষার জনয্ যুক্তরােষ্টৰ্ যাওয়া 
িবেশব্র ২৫ েদেশর তািলকায় বাংলােদেশর অবস্থান এখন ১৩তম। বতর্মােন েদশিটেত বাংলােদশী িশক্ষাথ�র সংখয্া ১০ হাজার ৫৯৭। 
 
সাকলাইন েমাস্তাক নােম এক িশক্ষাথ� লুইিজয়ানা ইউিনভািস র্িটেত কয্ান্সার ফাম র্ােকালিজ িবষেয় িপএইচিড করেছন। িতিন জানান, 
যুক্তরােষ্টৰ্ পড়েত যাওয়ার আেগ একজন িশক্ষাথ�র িতন-পাঁচ বছেরর পৰ্স্তুিত ও ৩-৪ লাখ টাকা খরচ করেত হয়। িজআরই বা েটােফেল, 
িবশব্িবদয্ালয়গুেলায় আেবদন ও ফাইল পাঠােত, েসিভস িফ, িভসা িফ এবং অনয্ানয্ খরেচ এসব অথ র্ ও সময় বয্য় হয়। 
 
এটা শুধু যুক্তরােষ্টৰ্র িচতৰ্। বাংলােদশী িশক্ষাথ�েদর যুক্তরাজয্, কানাডা, জাপান, অেস্টৰ্িলয়া, ভারত, চীন, মালেয়িশয়া, জাম র্ািনসহ অনয্ 
ইউেরাপীয় েদশগুেলা পছেন্দর তািলকায় রেয়েছ। মধয্পৰ্ােচয্র েদশগুেলােতও এখন িশক্ষাথ�রা যােচ্ছন। তারা েয শুধু বৃিত্ত িনেয় যােচ্ছন 
তা নয়, িবেদেশ উচ্চিশক্ষা িনেত যাওয়া অেনক িশক্ষাথ�র পিরবারেক সম্পিত্ত বন্ধক িকংবা জমােনা সঞ্চয় খরচ করেত হয়। 
 
কানাডা সরকােরর ইিমেগৰ্শন, িরিফউিজস অয্ান্ড িসিটেজনিশপ (আইআরিসিস) িবভােগর তথয্ানুসাের, েদশিটেত অধয্য়েন বাংলােদশী 
িশক্ষাথ�েদর আেবদন ২০১৬-১৯ সােলর মেধয্ ২৭০ শতাংশ েবেড়েছ। ইউেনেস্কার তথয্ানুযায়ী, ২০১৫ সােল েদেশর বাইের পড়েত 
িগেয়িছেলন ২৪ হাজার ১১২ িশক্ষাথ�। ২০২০ সােল েস সংখয্া চার গুণ েবেড়িছল। ইউেনেস্কার তথয্ বলেছ, উচ্চিশক্ষার জনয্ পৰ্িত বছর 
গেড় ৭০-৮০ হাজার বাংলােদশী িশক্ষাথ� িবেদেশ ভৰ্মণ করেছন। যিদও পৰ্িত বছর বাংলােদেশ যত িশিক্ষত েবকােরর সংখয্া দাঁড়ায়, 
েস তুলনায় এ সংখয্া খুব কম। িকন্তু মেন রাখেত হেব, িবেদেশ যারা যােচ্ছন, েমধা ও দক্ষতার েজােরই যােচ্ছন। দুঃখজনক হেলা, 
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েদেশর শীষ র্স্থানীয় পৰ্েকৗশল িবশব্িবদয্ালয় বুেয়ট েথেক পৰ্িত বছর বড় একিট সংখয্া িবেদশ চেল যান, েসখান েথেক খুব কমই েদেশ 
িফের আসেত চান। 
 
শুধু িশক্ষাথ� নন, বাংলােদশ েথেক পৰ্িত বছর িবশব্িবদয্ালয় িশক্ষকরাও েদশ ছাড়েছন। অেনক িশক্ষক িবেদেশ এমএস ও িপএইচিড 
করেত িবশব্িবদয্ালয় েথেক ছুিট িনেয় যান। িবেদেশ থাকাকালীন তারা িবশব্িবদয্ালয় েথেক িনয়িমত েবতন েনন। িবশব্িবদয্ালয় কতৃর্পক্ষ 
পাঁচ বছেরর েবিশ সময় তােদর েবতন িদেয় যায়। িকন্তু িডিগৰ্ েশেষ েদেশ িফরেত তারাও অিনচ্ছুক। মূলত িশক্ষা বা িডিগৰ্েক িবেদেশ 
ঠাঁই েনয়ার একটা উপায় িহেসেব বয্বহার কেরন তারা। 
 
আেবগী জায়গা েথেক েদশেপৰ্েমর কথা আসেত পাের, িকন্তু যারা পরেদেশ স্থায়ী হেত চান তােদর কতটা েদাষােরাপ করেত পারেবন? 
বাস্তিবক অেথ র্ তােদর কােছ এ েদেশ থাকার মেতা েকােনা কারণ েনই। মানহীন িশক্ষা কািরকুলাম, অপয র্াপ্ত চাকিরর বাজার, অিনিশ্চত 
ভিবষয্ৎ ও সামািজক িনরাপত্তাহীনতার কারেণ িবেদেশর মািটেতই তারা সব্প্ন বুনেছন।  
 
এ সংকট িনেয় েদশতয্াগী ও সরকার উভয়েকই ভাবেত হেব। েকউ যিদ বসবােসর জনয্ উপেযাগী বা িনরাপদ ভিবষয্েতর কথা েভেব 
েদশ ছােড়ন, েসিট আেরকবার ভাবেত হেব। কারণ, েয েদেশ তারা ভিবষয্ৎ েদখেছন, েসখানকার পিরেবশ েয অিনরাপদ হেয় উঠেব 
না, তার িনশ্চয়তা িক? উদাহরণ িহেসেব বলা েযেত পাের, ২০১৯ সােল িনউিজলয্ােন্ডর কৰ্াইস্টচােচ র্ গুিলবষ র্ণ ও সাম্পৰ্িতক সমেয় 
যুক্তরােষ্টৰ্ বন্দুক সিহংসতা েবেড় যাওয়া। শৰ্ীলংকার অবস্থাও েতা একসময় ভােলা িছল। এছাড়া কানাডা সরকার িকছুিদন আেগ েদশিটেত 
িবেদশীেদর বািড় েকনা বন্ধ কেরেছ। এেত অেনক পৰ্বাসী িবপােক পেড়ন। কারণ কানাডায় স্থায়ী ও আবাসন করার জনয্ অেনেক েসখােন 
যাওয়ার পিরকল্পনা কেরেছন। েকউ িনেজর সবটুকু সঞ্চয় িনেয় েসখােন পািড় জিমেয়েছন। 
 
সরকারেক মেন রাখেত হেব, েকবল অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধ িনেয় ভাবেল েদশ সুষ্ঠুভােব এেগােব না। সরকারেক বুঝেত হেব, তরুণেদর ছাড়া 
েদশ স্মাট র্ হেব না। তারা িনজ েদেশর মািট, জল, আেলা বাধয্ হেয় ছাড়েছন। েয েকউ বা েকােনা সংস্থা যিদ তরুণেদর মােঝ জিরপ 
চালায়, যিদ তরুণেদর পৰ্শ্ন করা হয়, ‘িবেদেশ যাওয়ার ইচ্ছা বা পিরকল্পনা আেছ িকনা’ জবােব ৭০-৮০ শতাংশ উত্তর আসেব হয্াঁ। 
এর কারণ িহেসেব উন্নত িশক্ষা, জীবনমান, সব্াধীনতা, িনরাপত্তা ও সামািজক ময র্াদার কথাই আসেব। 
 
উচ্চিশক্ষা অজর্েন িবেদেশ যাওয়া অবশয্ই ইিতবাচক, িকন্তু িফের না আসাটাই উেদব্গ ও অথ র্হািনর। এজনয্ সরকারেক িশক্ষাথ�েদর জনয্ 
আন্তজর্ািতক মােনর িশক্ষা ও িবেদশী িডিগৰ্ধারীেদর েদেশ কােজর সুেযাগ কের িদেত হেব। িবকল্প িহেসেব সরকার িবেদশী 
িবশব্িবদয্ালয়গুেলােক বাংলােদেশ শাখা েখালার অনুেমাদন িদেত পাের। ভারত এরই মেধয্ ইেয়ল, অক্সেফাড র্ ও স্টয্ানেফােড র্র মেতা 
িবশব্িবদয্ালয়গুেলার কয্াম্পাস েখালার অনুমিত িদেত একিট খসড়া ৈতির কেরেছ। 
 
ইউএনএফিপএর তথয্ানুযায়ী, ২০২১ সােল বাংলােদেশর েমাট জনসংখয্ার ৪০ শতাংেশর বয়স ১৫-৩৫ বছর। এ বয়েস মানুষ দৰ্ুত 
িশখেত পাের ও নতুন চয্ােলঞ্জ েমাকােবলা করেত পাের। অনয্িদেক পিশ্চমা িবশব্ তােদর িনম্নমুখী জন্মহােরর কারেণ কম� চািহদা 
েমটােনার জনয্ িশক্ষায় বৃিত্ত িদেয় অিভবাসী িনেচ্ছ। আর এ সুেযাগ লুেফ িনেচ্ছন বাংলােদশী তরুণরা। পাঁচ বছর আেগ িবশব্ অথ র্ৈনিতক 
েফারাম এক জিরেপ েদেখেছ, বাংলােদশ েথেক ১৫-২৯ বছর বয়সী ৮২ শতাংশ মানুষ েদশ ছাড়েত আগৰ্হী। 
 
েদেশ ভােলা গেবষণাগার েনই, মানসম্মত পরীক্ষাগার েনই। গেবষণা বাড়ােনা ও দক্ষ স্নাতক ৈতিরর জনয্ গেবষণাগার িনম র্াণ, ভােলা 
একােডিমক পিরেবশ িনিশ্চেত সরকারেক েমগা পিরকল্পনা করেত হেব। কারণ েদেশ িবশব্িবদয্ালেয়র সংখয্া বাড়েলও স্থানীয় চাকিরর 
জনয্ স্নাতক ৈতির হেচ্ছ। েস চাকির েপেতও তারা িহমিশম খােচ্ছন। আবার ভােলা ও দক্ষ একােডিমক েরকড র্ধারী িশক্ষাথ�রা েদেশ 
পছেন্দর চাকির পােচ্ছন না। মধয্িবত্ত পিরবােরর িশক্ষাথ�রা একিট চাকির েপেলও তােদর জীবন এবং পিরবার সহজভােব চালােত 
পােরন না। তেব িবেদেশ একিট চাকির বা কম র্ েপেল তারা কািঙ্ক্ষত জীবনযাপেনর আশা েদেখন। আিথ র্ক খাত, সব্াস্থয্, উন্নয়ন, 
িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠানসহ েদেশর পৰ্িতিট েসক্টের দুন�িত ও অবয্বস্থাপনা পৰ্াধানয্ েপেয়েছ। এসব েদেখ হতাশ হেয় তরুণরা িশক্ষা ও চাকিরর 
জনয্ িবেদেশ চেল যােচ্ছন। 
 
সরকার ২০৪১ সােলর মেধয্ স্মাট র্ বাংলােদশ গড়ার লেক্ষয্ কাজ করেছ। এ লেক্ষয্ তরুণেদর ধের রাখেত সরকােরর দীঘ র্েময়ািদ 
পিরকল্পনা গৰ্হেণর িবকল্প েনই। পিরকল্পনা বাস্তবায়েন একিট সমিনব্ত েচষ্টা থাকেত হেব। একই সেঙ্গ তরুণেদরও েদেশর পৰ্িত তােদর 
দায়বদ্ধতার কথািট মেন রাখেত হেব। িবেদেশ েথেকও েদশ, েদেশর মানুেষর জনয্ কাজ করার সুেযাগ রেয়েছ। কারণ, েদশটা আমােদর 
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21 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

সবার। পৰ্েতয্েক যার যার জায়গা েথেক সৎ ও সুন্দরভােব িনজ দািয়তব্ পালন করেল ২০৪১ সাল লাগেব না, তার আেগই েদশ স্মাট র্ হেয় 
যােব। 
 
 

পিরণত অথর্নীিতর নতুন িদেনর চ্যােলঞ্জ 
 
পৰ্িত বছেরর মেতা এবােরা অেনক উৎসাহ আর উদযাপেনর মধয্ িদেয় সারা পৃিথবী ২০২৩ সালেক সব্াগত জািনেয়েছ। িসডিন, েটািকও, 
লন্ডন, িনউইয়কর্, এমনিক ঢাকার আকােশও েদখা েগেছ হেরক রেঙর আতশবািজ। িবগত বছেরর শুরু আর েশেষর মেধয্ আমরা সম্পূণ র্ 
িবপরীত দুিট অথ র্ৈনিতক পিরিস্থিত লক্ষ কেরিছ। িবশব্বয্াপী কিভড-১৯ মহামারী পিরিস্থিত িস্থিতশীল হওয়ার পরবত� পৰ্থম বছর িহেসেব 
২০২২ সােলর শুরুটা অেনক ইিতবাচক িছল। কারণ িবশব্বয্াপী েভাক্তার মেধয্ আত্মিবশব্াস বৃিদ্ধ পািচ্ছল এবং আশা করা হিচ্ছল েয 
ৈবিশব্ক অথ র্নীিত মন্দা ভাব েথেক ঘুের দাঁড়ােনা শুরু করেব, িকন্তু পরবত� সমেয় রািশয়া-ইউেকৰ্ন সংঘাত িনেয় সৃষ্ট সংকেটর কারেণ 
ৈবিশব্ক অথ র্নীিতর এ পৰ্তয্ািশত পৰ্বৃিদ্ধ থমেক যায়। 
 
অেনক পৰ্তয্াশা থাকেলও ২০২২ সালিট িছল ৈবিশব্ক অথ র্নীিতর জনয্ অতয্ন্ত চয্ােলিঞ্জং। আন্তজর্ািতক মুদৰ্া তহিবেলর (আইএমএফ) 
ভাষায়, ২০২২ সাল িছল ‘ৈনরাশয্জনক, আেরা অিনিশ্চত’। মূলত রািশয়া-ইউেকৰ্ন সংঘােতর কারেণ িবেশব্র সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ 
জব্ালািন ও খাদয্পণয্ খােতর সরবরাহ বয্বস্থা িবপয র্স্ত হয়। ইউেকৰ্ন িবেশব্র িবিভন্ন েদেশ তােদর উৎপািদত িবপুল পিরমাণ খাদয্শসয্ 
রফতািন কের। রািশয়া িবেশব্র িবেশষ কের ইউেরােপর জব্ালািনর বড় একটা অংশ সরবরাহ কের। রািশয়া-ইউেকৰ্ন সংঘােতর কারেণ 
িবশব্বাজাের জব্ালািন আর খাদয্শেসয্র সরবরাহ কেম যাওয়ার কারেণ এ দুিট অতয্াবশয্কীয় পেণয্র দাম অেনক েবেড় যায়। এ দাম 
বাড়ার ফল িহেসেব পৃিথবীবয্াপী মূলয্স্ফীিত েবেড় যায় এবং পেণয্র সংকট েদখা েদয়। আইএমএেফর সমীক্ষা অনুসাের, যুক্তরাষ্টৰ্ আর 
ইউেরােপর উন্নত েদশগুেলার মূলয্স্ফীিত ৮-১০ শতাংেশ েপৗেঁছ, যা গত ৪০ বছেরর মেধয্ সেব র্াচ্চ। িবশব্ায়েনর কারেণ িবেশব্র সব েদেশর 
অথ র্নীিতই এখন অতয্ন্ত সংযুক্ত আর েযেহতু বাংলােদশ কৰ্েমই একিট ৈবিশব্কভােব গুরুতব্পূণ র্ অথ র্নীিত িহেসেব িবকািশত হেচ্ছ, এ 
ৈবিশব্ক সংকেটর পৰ্ভাব আমােদর অথ র্নীিতেত অতীেতর েযেকােনা সমেয়র েচেয় বয্াপক আর পৰ্তয্ক্ষভােব অনুভূত হেয়েছ। 
 
ৈবিশব্ক সংকেটর কারেণ শুধু রািশয়া বা ইউেকৰ্েনর সেঙ্গ বাংলােদেশর িদব্পক্ষীয় বািণজয্ই বয্াহত হয়িন, সরবরাহ বয্বস্থার িবপয র্য় 
আর িবশব্বাজাের জব্ালািনসহ অতয্াবশয্কীয় আমদািন পেণয্র চািহদা ও দাম বৃিদ্ধ পাওয়ার কারেণ আমােদর মুদৰ্াস্ফীিতও েবেড় যায় 
এবং ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজােভর্র ওপর চাপ সৃিষ্ট হয়। ৈবিশব্ক সংকেটর পৰ্িতিকৰ্য়ায় ৈবেদিশক মুদৰ্া, িবেশষ কের মািকর্ন ডলােরর 
িবপরীেত টাকার িবিনময় হার বৃিদ্ধ পায়। টাকার অবমূলয্ায়েনর এ পৰ্ভাব জব্ালািন ছাড়াও অনয্ানয্ খাত েযমন আমােদর ফাস্ট মুিভং 
কনিজউমার গুডস (এফএমিসিজ) বা েভাগয্পণয্ খােতও েদখা িদেত থােক। উদাহরণ িহেসেব আিম সাবান বা িডটারেজেন্টর মেতা বহুল 
পৰ্চিলত পণয্গুেলার কথা বলেত পাির। সাবান, িডটারেজন্ট বা টুথেপেস্টর মেতা পণয্গুেলা ৈদনিন্দন জীবেন সব েশৰ্ণীর মানুষ বয্বহার 
কের এবং এ পণয্গুেলার বয্বহার েদেখই েযেকােনা অথ র্নীিতর গিতিবিধ ও ধারা িবেশ্লষণ করা যায়। বাংলােদেশ িবিকৰ্ হওয়া 
ইউিনিলভােরর পণয্গুেলার ৯৫ শতাংেশরও েবিশ পণয্ বাংলােদেশই উৎপািদত হয়। িকন্তু এসব িনতয্পৰ্েয়াজনীয় পেণয্র কাঁচামােলর 
৬০-৭০ শতাংশ আমদািনিনভর্র এবং আমরা িবেশব্র িবিভন্ন েদশ েথেক এসব কাঁচামাল আমদািন কের থািক। ২০২২ সােলর িবশব্বাজাের 
এসব িশল্প কাঁচামােলর চািহদার িবপরীেত সরবরাহ কেম যায় ও দাম বৃিদ্ধ পায়। একই সেঙ্গ টাকার িবিনময় হার আর পিরবহন খরচ 
েবেড় যাওয়ার কারেণ আমােদর উৎপাদন বয্য় পৰ্তয্াশার েচেয় অেনক েবিশ বৃিদ্ধ পায়। আমােদর উৎপাদন বয্য় েবেড় যাওয়ার কারেণ 
েভাক্তা পয র্ােয়ও অিধকাংশ পেণয্র দাম সমনব্য় করেত আমরা বাধয্ হই। 
 
িবগত বছরটা আমােদর সবার জনয্ িছল িনেজেদর সক্ষমতা িবেশ্লষণ কের পিরণত, িবচক্ষণ িসদ্ধান্ত েনয়ার। আমােদর আশঙ্কা িছল 
েযেহতু আমােদর পেণয্র দাম অতয্াবশয্কীয় অনয্ানয্ পেণয্র সেঙ্গ সেঙ্গ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, এর ফেল সাবান বা িডটারেজেন্টর বয্বহার 
আশঙ্কাজনক কেম েযেত পাের। আমােদর বয্বসা পিরচালনার একিট মূল িভিত্তই হেচ্ছ ইেকানিম অব েস্কল বা বয্াপক পিরমােণ পণয্ 
উৎপাদন করা, যােত পৰ্িত ইউিনট পেণয্র উৎপাদন খরচ কম হয়। উৎপাদন কেম েগেল আমােদর অিধকাংশ পেণয্র উৎপাদন খরচ 
অেনক েবেড় যায়। তাই বাজাের িনিদ র্ষ্ট পিরমােণ চািহদা না থাকেল আমােদর পেক্ষ পেণয্র উৎপাদন বা সরবরাহ চালু রাখা কষ্টসাধয্ 
হেয় যায়, কারণ েসেক্ষেতৰ্ আমােদর অেনক েলাকসােনর মুেখ পড়েত হয়। একই সেঙ্গ আমােদর উৎপািদত পণয্গুেলার িনয়িমত বয্বহার 
করা হয় মূলত অভয্ােসর কারেণ। আমােদর েভাক্তারা েকােনা কারেণ একবার পণয্ বয্বহার কিমেয় িদেল বা বয্বহার বন্ধ কের িদেল 
তােদর পণয্ বয্বহােরর েসই অভয্াস পুনরায় িফিরেয় আনেত আমােদর কাস্টমার অয্াকুইিজশন কায র্কৰ্েম িবপুল িবিনেয়াগ করেত হয়। 
তাই সব র্সাধারেণর কথা, িবেশষ কের পৰ্ািন্তক পয র্ােয়র মানুেষর কথা িচন্তা কের আমরা আমােদর বহুল পৰ্চিলত বৰ্য্ােন্ডর েবিশ বয্বহার 
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হওয়া পয্াকগুেলার দাম বৃিদ্ধ কিরিন। েবিসক ভয্ালু েসগেমন্ট বা এ পয্াকগুেলায় আমােদর মািজর্ন বা লাভ কম হেলও আমােদর 
অগৰ্ািধকার িছল বাংলােদেশর মানুেষর জনয্ তােদর িনভর্রেযাগয্ বৰ্য্ােন্ডর পেণয্র েজাগান িনিশ্চত রাখা। এ েজাগান িনিশ্চত করেত 
আমােদর বয্বসা পিরচালনা বয্য় সংেকাচন করেত হেয়েছ এবং পেণয্র বৰ্য্ান্ড িবিল্ডং কায র্কৰ্েম িবিনেয়াগ কমােনার মেতা পৰ্েয়াজনীয় 
িসদ্ধান্ত িনেত হেয়েছ। 
 
২০২২ সােল আেগর বছরগুেলার মেতা আমােদর িপৰ্িময়াম েসগেমন্টগুেলার েতমন পৰ্বৃিদ্ধ হয়িন, িকন্তু আমােদর এিন্টৰ্ েসগেমন্ট বা 
েবিসক ভয্ালু েসগেমন্টগুেলার পণয্ মানুষ েবিশ হাের বয্বহার কেরেছ। এ ধারা েথেক আমরা বুঝেত পাির েয আমােদর েদেশর সাধারণ 
মানুষ সংকেটর মেধয্ও জীবনযাতৰ্ার মান ধের রাখেত আত্মিবশব্াসী আর এ মান ধের রাখার মেতা অথ র্ৈনিতক সক্ষমতা তারা এরই 
মেধয্ অজর্ন কেরেছ। 
 
গত এক বছেরর জাতীয় পয র্ােয়র অজর্েনর কথা বলেত েগেল আমরা অবশয্ই পদ্মা েসতু বা েমেটৰ্ােরেলর মেতা অবকাঠােমা উন্নয়ন 
পৰ্কল্প সফলভােব সমাপ্ত করার কথা গেব র্র সেঙ্গ বলব। পাশাপািশ আিম মেন কির আমােদর আেরা একিট বড় অজর্ন হেচ্ছ ৈবিশব্ক 
অথ র্ৈনিতক সংকেটর এ দুরূহ সমেয়ও বাংলােদেশর অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধেক এিগেয় িনেয় যাওয়া। এ অজর্ন সম্ভব করার জনয্ সরকার, 
েবসরকাির খােতর বয্বসাপৰ্িতষ্ঠান সবাই িনজ িনজ অবস্থান েথেক িবিভন্ন পদেক্ষপ িনেয়েছ এবং এ কারেণই আমরা দিক্ষণ এিশয়ার 
অনয্ানয্ েদশ—েযমন পািকস্তান বা শৰ্ীলংকার েচেয় অেনক েবিশ িস্থিতশীল পয র্ােয় আিছ। 
 
বাংলােদেশর অথ র্নীিতর বড় একিট শিক্ত হেচ্ছ আমােদর কৰ্মবধ র্মান মধয্িবত্ত েভাক্তা েশৰ্ণী, যােদর সংখয্া ও আয় পৰ্িতিনয়ত বৃিদ্ধ 
পােচ্ছ। এ উদীয়মান েভাক্তা েশৰ্ণীর িবকােশর কারেণ আমােদর অভয্ন্তরীণ বাজােরর আকার বৃিদ্ধ পােচ্ছ। আমােদর অভয্ন্তরীণ চািহদা 
আমােদর অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধর একিট বড় উৎস, যা আগামী িদনগুেলােত আেরা েজারােলা ভূিমকা রাখেব। পাশাপািশ অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধর 
বতর্মান ধারা বজায় রাখার জনয্ সরকার অেনক ইিতবাচক পদেক্ষপ িনেয়েছ যার ফল িহেসেব আমরা অথ র্নীিত আর ৈবেদিশক িরজাভর্ 
পিরিস্থিত উন্নিতর িকছু পূব র্াভাস পািচ্ছ। 
 
আমােদর উন্নয়েনর এ ধারা অবয্াহত রাখেত হেব আর তাই ২০২৩ সাল আমােদর অথ র্নীিতর জনয্ খুব গুরুতব্পূণ র্ হেত যােচ্ছ। আমরা 
জািন, সরকার পৰ্েণাদনা আর বহুমুখীকরেণর মাধয্েম আমােদর রফতািন আর পৰ্বাসী আয় বৃিদ্ধর জনয্ নানা পদেক্ষপ িনেচ্ছ। এ 
পদেক্ষপগুেলার পাশাপািশ আেরা িকছু িবষয় িবেবচনা করা যুিক্তযুক্ত হেব। েযমন ৈবেদিশক বািণেজয্র েক্ষেতৰ্ শুল্ক ও অশুল্ক বাধাগুেলা 
দূর কের ৈবেদিশক বািণেজয্র পৰ্সােরর পাশাপািশ সরকােরর উিচত েদেশর আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলােক পৰ্েয়াজনীয় সমথ র্ন েদয়া, যােত 
সংকেটর সময় আিথ র্ক খােতর পৰ্িত েদেশর মানুেষর আস্থার ঘাটিত েদখা না েদয়। বাংলােদেশর অথ র্ৈনিতক উন্নয়েন েদশী ও ৈবেদিশক 
িবিনেয়ােগর েকােনা িবকল্প েনই, তাই িবিনেয়াগবান্ধব পিরেবশ সৃিষ্টেত আমােদর গুরুতব্ িদেত হেব। েযেকােনা িবিনেয়াগকারীর জনয্ই 
দীঘ র্েময়ািদ কর নীিত একটা আস্থার েক্ষতৰ্ পৰ্স্তুত কের। তাই িবিনেয়াগকারীেদর আকৃষ্ট আর আশব্স্ত করেত করনীিতর িস্থিতশীলতা 
অতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্। এ ধরেনর নীিত পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়েনর সংস্থাও আলাদা হওয়া পৰ্েয়াজন। 
 
আমােদর আেরা পৰ্েয়াজন আমদািনিনভর্রতা হৰ্াস করার জনয্ েদেশর িশল্পপৰ্িতষ্ঠানগুেলার, িবেশষ কের ক্ষুদৰ্ ও মাঝাির 
বয্বসাপৰ্িতষ্ঠানগুেলার সক্ষমতা বৃিদ্ধ করা। দীঘ র্েময়ািদ পিরকল্পনা িহেসেব আমােদর পৰ্াইমাির বা পৰ্থাগত িশেল্পর িবকাশেক অগৰ্ািধকার 
িদেত হেব, যােত আমরা আমদািনিনভর্র কাঁচামােলর েদশী িবকল্প উৎস িনিশ্চত করেত পাির। েযমন ১৯৮০-৯০ সােলর আেগও আমােদর 
েদেশর পয্ােকিজং পেণয্র পৰ্ায় পুেরাটাই িছল আমদািনিনভর্র। িকন্তু ইউিনিলভার তখন স্থানীয় উেদয্াক্তােদর সেঙ্গ কাজ কের এই 
খােতর পৰ্িতষ্ঠানগুেলার সক্ষমতা বৃিদ্ধেত িবিনেয়াগ কেরিছল। এ িবিনেয়ােগর ধারাবািহকতায় আজ বাংলােদেশর পয্ােকিজং খাত 
েমাটামুিট সব্য়ংসম্পূণ র্ এবং আমােদর অিধকাংশ পয্ােকিজং কাঁচামাল আমরা বাংলােদশ েথেকই সংগৰ্হ কির। একইভােব ২০২২ সােলর 
সংকট-পরবত� পদেক্ষপ িহেসেব আমরা িশল্প কাঁচামােলর আমদািনিনভর্রতা কমােনার উেদ্দেশয্ িবকল্প উৎস উন্নয়েনর জনয্ েবশিকছু 
উদ্ভাবনী ধারণা িনেয় কাজ শুরু কেরিছ। এেক্ষেতৰ্ সাফেলয্র অনয্তম একিট গুরুতব্পূণ র্ পূব র্শতর্ হেচ্ছ নতুন ধারার এ িচন্তাগুেলার সহজ ও 
দৰ্ুত বাস্তবায়ন। সরকােরর কােছ আমােদর পৰ্তয্াশা উদ্ভাবনী আর নতুন িচন্তা বাস্তবায়েন অনুকূল নীিত সহায়তা আর িনয়ন্তৰ্ক সংস্থাগুেলার 
কােজর সমনব্েয়র মাধয্েম এ ধরেনর পদেক্ষপ ইিতবাচক সহায়তা আর উৎসাহ পৰ্দান। 
 
আমােদর সবার িবেবচনা করেত হেব েয বাংলােদেশর অথ র্নীিত এখন অেনক পিরণত আর ৈবিশব্ক অথ র্ৈনিতক পৰ্বােহর সেঙ্গ সংযুক্ত। 
সরকােরর রাজসব্ আয় েথেক শুরু কের সাধারণ মানুেষর জীবনমােনর সবিকছুই েদেশর অথ র্নীিত আর বয্বসাপৰ্িতষ্ঠানগুেলার কায র্কৰ্েমর 
সেঙ্গ সম্পিকর্ত। এ কারেণই েযেকােনা দীঘ র্েময়ািদ অথ র্ৈনিতক পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন অংশগৰ্হণমূলক হওয়া উিচত। তাই সরকার 
বয্বসাপৰ্িতষ্ঠান বা উেদয্াক্তােদর সেঙ্গ অংশগৰ্হণমূলক আেলাচনার মাধয্েম অথ র্ৈনিতক িসদ্ধান্ত িনেল বা নীিত পৰ্ণয়ন করেল সরকােরর 
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রাজসব্ আয় েযমন িস্থিতশীল থাকেব এবং নীিতর বাস্তবায়ন সহজ হেব, েতমিন েদেশর সাধারণ েদশবাসীর জীবনযাতৰ্াও সহজ হেব। 
আমােদর মেন রাখেত হেব উন্নয়নশীল েদশ েথেক উন্নত েদশ হেত, িবেশষ কের িভশন ২০৪১ অনুসাের ২০৪১ সােলর মেধয্ উচ্চ আেয়র 
েদশ হেত হেল আমােদর অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধ জয্ািমিতক হাের হেত হেব এবং আমােদর আগামী িদেনর অথ র্ৈনিতক চয্ােলঞ্জগুেলা আেগর 
েচেয় জিটল ও বহুমুখী হেব। িকন্তু আমােদর অথ র্নীিতও এখন অেপক্ষাকৃত পিরণত, তাই চয্ােলঞ্জগুেলার সমাধান খুেঁজ েবর কের 
বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা ও বয্বহার অজর্ন করেত হেব। 

 
নতুন বছের েকমন যােব বাংলােদেশর অথর্নীিত 

 
গত বছরটা িছল িবশব্ অথ র্নীিতর জনয্ ঝঞ্ঝািবক্ষুব্ধ ও টালমাটাল এক বছর। িবেশষ কের মূলয্স্ফীিতর জনয্ বছরিট অেনক বছর ধের 
িবেশ্লষকেদর কােছ স্মরণীয় হেয় থাকেব। কিভড-এর ধাক্কা সামেল যখন চািহদা বৃিদ্ধর সেঙ্গ েগাটা িবশব্ অথ র্নীিত পুনরুদ্ধােরর পেথ 
তখনই ইউেকৰ্েন যুদ্ধ ও তার ফেল সৃষ্ট ভূরাজনীিত িবেশব্র িবিভন্ন েদেশর মেধয্ সরবরাহ েক্ষেতৰ্ বড় ধরেনর বয্াঘাত সৃিষ্ট হয়। গত মােচ র্ 
জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ গেবষণা সংস্থার খাদয্ মূলয্সূচক িছল িবগত ৬০ বছেরর মেধয্ সেব র্ােচ্চ। আবার জুেন যুক্তরােষ্টৰ্র মূলয্স্ফীিত 
গত ৪০ বছেরর মেধয্ সেব র্াচ্চ েরকড র্ কের। উন্নত েদশগুেলার সংগঠন ওইিসিডভুক্ত (অগ র্ানাইেজশন অব ইেকানিমক েকা অপােরশন 
অয্ান্ড েডেভলপেমন্ট) েদশগুেলায় জুন েথেক নেভমব্র পয র্ন্ত গেড় ১০ শতাংেশর ওপের মূলয্স্ফীিত িছল। ইংলয্ান্ড, ইতািল, জাম র্ািনেতও 
মূলয্স্ফীিত দুই অংক অিতকৰ্ম কেরেছ। বয্ােরলপৰ্িত কৰ্ুড অেয়েলর মূলয্ েফবৰ্ুয়ািরেতই ১০০ ডলার ছািড়েয় যায় আর তা অবয্াহত থােক 
জুলাই পয র্ন্ত। এমন পিরিস্থিতেত িবিভন্ন আন্তজর্ািতক আিথ র্ক সংস্থা ও গেবষকরা ২০২৩ সােলর িদেক একিট মন্দা আসেত পাের বেল 
মত িদিচ্ছেলন। 
 
২০২২ সােলর েসেপ্টমব্ের পৰ্কািশত িবশব্বয্াংেকর একিট স্টািডেত (‘িবশব্মন্দা িক আসন্ন?’) বলা হেয়েছ যিদ আগামীেত সরবরাহজিনত 
িবঘ্ন ও শৰ্মবাজােরর ওপর চাপ না কেম তেব ২০২৩ সাল নাগাদ ৈবিশব্ক মূলয্স্ফীিতর (জব্ালািন বাদ িদেয়) হার ৫ শতাংেশ দাঁড়ােত 
পাের, যা কেরানা মহামারীর আেগর পাঁচ বছেরর েচেয় িদব্গুণ েবিশ। এ হার যিদ চলেত থােক তাহেল মূলয্স্ফীিত কমােত েকন্দৰ্ীয় 
বয্াংকগুেলা যিদ গেড় আেরা সুেদর হার বাড়ায়, তাহেল ৈবিশব্ক িজিডিপ পৰ্বৃিদ্ধর হার কেম েযেত পাের, যা মন্দার কািরগির সংজ্ঞার 
মেধয্ পেড় েযেত পাের। ১৯৭০ সােলর পর যত মন্দা হেয়েছ এর সবই আেগর বছেরর ৈবিশব্ক পৰ্বৃিদ্ধ উেল্লখেযাগয্ভােব কেম িগেয়িছল। 
আন্তজর্ািতক মুদৰ্া তহিবেলর পৰ্ধান িকৰ্স্টািলনা জিজর্েয়ভা সম্পৰ্িত সতকর্বাণী িদেয়েছন, আগামী বছর িবেশব্র এক-তৃতীয়াংশ েদশ মন্দায় 
আকৰ্ান্ত হেত পাের। কারণ বড় অথ র্নীিতর েদশগুেলার (যুক্তরাষ্টৰ্, ইউেরাপীয় ইউিনয়ন ও চীন) একই সেঙ্গ পৰ্বৃিদ্ধ কেম যােব। ব্লুমবােগ র্র 
অথ র্নীিতিবদেদর সমীক্ষাও বলেছ, ২০২৩ সােল মন্দার ৭০ শতাংশ সম্ভাবনা আেছ। ‘িদ ইেকানিমস্ট’ ময্াগািজনও বলেছ, ২০২৩ 
সােল মন্দা অিনবায র্। মন্দার পূব র্াভাস বলা যায় সব র্জনীন। 
 
গত বছরটা আমােদর জনয্ একিদেক েযমন ইিতবাচক  িছল, েতমিন অেনক চােপর মেধয্ও িছল। অনয্ানয্ েদেশর সেঙ্গ তাল িমিলেয় 
গত আগেস্ট মূলয্স্ফীিত পৰ্ায় দুই অংেকর কাছাকািছ েপৗেঁছ িগেয়িছল, যা িছল এক দশেকর মেধয্ সেব র্ােচ্চ। েস ধারাবািহকতায় চলিত 
বােজেট মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণেক সেব র্াচ্চ গুরুতব্ েদয়া হেয়িছল। বছেরর িদব্তীয় ধােপ ডলােরর সংকট েবশ ভুিগেয়িছল, ফেল আমােদর 
সতকর্তামূলক পন্থা িহেসেব আইএমএেফর কােছ ৪ দশিমক ৫ িবিলয়ন ডলােরর ঋেণর আেবদন করেত হয়। তাছাড়া ডলােরর িবপরীেত 
টাকার মান দৰ্ুত কেম যায়। ৈবেদিশক িরজাভর্ জানুয়ািরেত ৪৫ িবিলয়ন ডলার েথেক েনেম গত িডেসমব্ের ৩৪ িবিলয়ন ডলােরর িনেচ 
েনেম এেসেছ। এর বাইেরও ডলার সংকট এবং আন্তজর্ািতক বাজাের মূলয্বৃিদ্ধর পিরেপৰ্িক্ষেত সরকারেক জব্ালািন েতেলর মূলয্ বাড়ােত 
হেয়িছল। মাঝখােন েম-জুলাই-এ আগাম বনয্ার কারেণ েবােরার উৎপাদন ক্ষিতগৰ্স্ত হেয়েছ। সব িমিলেয় বলা যায়, েদেশর পিরিস্থিত 
অথ র্নীিতর জনয্ েতমন অনুকূেল িছল না। 
 
এ পৰ্িতকূল পিরিস্থিতর মেধয্ও সরকার িকছু নীিতগত িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কেরেছ যার মেধয্ উেল্লখেযাগয্ হেলা—কম গুরুতব্পূণ র্ পৰ্কেল্পর েক্ষেতৰ্ 
অথ র্ছাড় কমােনা, িবদুয্ৎ সাশৰ্েয় পদেক্ষপ গৰ্হণ, সরকাির খরেচর ওপর কৃচ্ছৰ্সাধন, িবলাসপেণয্র আমদািন িনরুৎসািহতকরণ, সামািজক 
িনরাপত্তা কায র্কৰ্ম বৃিদ্ধ, বাজার তদারিকসহ েখালাবাজাের সব্ল্প দােম িনতয্পৰ্েয়াজনীয় দৰ্বয্ িবকৰ্য়, কৃিষকােজ িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ, 
সার ও কৃিষ উপকরেণর সরবরাহ বৃিদ্ধ, পৰ্বাসী আয় বৃিদ্ধর জনয্ অবয্াহত ২ দশিমক ৫ শতাংশ পৰ্েণাদনা। 
 
এর মেধয্ সুখবর হেলা িবশব্বাজাের খাদয্পণয্ ও জব্ালািন েতেলর দাম আেগর বছেরর অবস্থায় িফের এেসেছ। খাদয্ ও কৃিষ সংস্থার 
খাদয্মূলয্ সূচক িডেসমব্র ২০২২-এ ১৩২ দশিমক ৪, যা আেগর বছেরর িডেসমব্ের িছল ১৩৩ দশিমক ৭। বয্ােরলপৰ্িত কৰ্ুড জব্ালািন 
েতেলর দাম এ জানুয়াির ২০২৩-এ ৭৫ ডলাের েনেম এেসেছ। অথচ এক বছর আেগ তা িছল ৮৪ ডলার। সাম্পৰ্িতক কেয়ক মােসই 
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24 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

অথ র্নীিতর সূচকগুেলা ইিতবাচক িদেক ধািবত হেচ্ছ। অেক্টাবর েথেক রফতািন ধারাবািহকভােব ঊধব্র্মুখী। িডেসমব্েরই রফতািনর 
পিরমাণ ৫ দশিমক ৩৬ িবিলয়ন ডলার ছুেঁয়েছ, যা মাস িভিত্তেত বাংলােদেশর ইিতহােস সেব র্ােচ্চ। আবার রফতািন বাড়ার সেঙ্গ সেঙ্গ 
আমদািনর পৰ্বণতা িনম্নমুখী, যা চলিত িহসাব ভারসােময্ রাখেত সহায়ক হেব। আগেস্ট েয মূলয্স্ফীিত এক দশেক সেব র্াচ্চ ছুেঁয়িছল তা 
চার মাস ধের ধারাবািহকভােব কমেছ। পৰ্বাসী আেয়র ধারাও অেক্টাবর েথেক ঊধব্র্মুখী। েস সেঙ্গ বয্িক্ত খােত ঋেণর পৰ্বৃিদ্ধ েকন্দৰ্ীয় 
বয্াংেকর লক্ষয্মাতৰ্ার সেঙ্গ সামঞ্জসয্পূণ র্। ডলােরর িবপরীেত টাকার মােনর েয অিস্থিতশীলতা িছল তা মেন হেচ্ছ দূরীভূত হেয়েছ। 
বনয্ার পর এবার আমেনর বাম্পার ফলন হেয়েছ। 
 
সরকার দীঘ র্েময়ািদ উন্নয়েনর িদেক লক্ষ েরেখ েমগা পৰ্কল্প বাস্তবায়ন অবয্াহত েরেখেছ। গত জুেনই পদ্মা েসতু উেদব্াধেনর ফেল 
দিক্ষণাঞ্চেলর আথ র্সামািজক অবস্থার দৃশয্মান পিরবতর্ন হেত শুরু কেরেছ। গত নেভমব্ের ১০০ েসতু আর িডেসমব্ের ১০০ সড়ক উেদব্াধন 
করা হেয়েছ। নেভমব্ের কণ র্ফুলী টােনেলর পৰ্থম িটউব চালু ও িডেসমব্ের েমেটৰ্ােরেলর পৰ্থম অংশ উেদব্াধন করা হেয়েছ। ২০২৩ সােল 
েযসব েমগা পৰ্কল্প উেদব্াধন করা হেব েসগুেলা হেলা—কণ র্ফুলী নদীর তলেদেশ িদব্তীয় টােনল উেদব্াধন, পদ্মা েসতুেত েরলসংেযাগ, ঢাকা-
কক্সবাজার েরল িলংক, হযরত শাহজালাল িবমানবন্দেরর তৃতীয় টািম র্নাল, ঢাকা এিলেভেটড এক্সেপৰ্সওেয়, রূপপুর পারমাণিবক 
িবদুয্ৎেকন্দৰ্। ২০২২ সােল েযসব পৰ্কল্প উেদব্াধন করা হেয়েছ েসগুেলার পুেরাপুির সুফল পাওয়া শুরু হেব ২০২৩ সাল েথেক। কােজই 
ধারণা করা যায়, ২০২৩ েথেক বাংলােদেশর অথ র্নীিত কিভড-এর আেগর েয গিত িছল তা পুনরায় িফের পােব এবং তব্রািনব্ত হেব। 
অেক্টাবর ২০২২-এ ওয়াল্ডর্ বয্াংক আউটলুক ডাটােবেজ বলা হেয়েছ ২০২২ ও ২০২৩-এ ভারত, বাংলােদশ এবং মালদব্ীপ—এ িতন েদশ 
হেব পৃিথবীর মেধয্ সবেচেয় দৰ্ুত পৰ্বৃিদ্ধশীল েদশ। অবশয্ েসটা ইউেকৰ্ন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আেগর পৰ্েক্ষপণ। 
 
িবশব্ অথ র্নীিতেত মন্দার আশঙ্কা, উন্নত েদশগুেলায় উচ্চ মূলয্স্ফীিত এবং রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুেদ্ধর স্থািয়েতব্র ওপর িভিত্ত কের িবশব্বয্াংক, 
আইএমএফ পৰ্েক্ষপেণ এখন ৈবিশব্ক পৰ্বৃিদ্ধর হার কিমেয়েছ। বাংলােদেশর েক্ষেতৰ্ িবশব্বয্াংক ২০২৩ সােল ৫ দশিমক ২, আইএমএফ 
৬ দশিমক শূনয্ এবং এশীয় উন্নয়ন বয্াংক ৬ দশিমক ৬ শতাংশ পৰ্বৃিদ্ধর পৰ্েক্ষপণ কেরেছ। অথ র্ িবভাগও চলিত অথ র্বছের ৭ দশিমক 
৫ শতাংশ পৰ্বৃিদ্ধর লক্ষয্মাতৰ্া কিমেয় ৬ দশিমক ৫ শতাংশ পৰ্স্তাব কেরেছ। বাংলােদশ েযেহতু িবশব্ অথ র্নীিতর সেঙ্গ ওতেপৰ্াত জিড়ত 
েসেক্ষেতৰ্ ৈবিশব্ক মন্দায় পৰ্বৃিদ্ধর হার িকছুটা কম হেত পাের। তেব আগামী অথ র্বছর েথেক বাস্তবতা িবেবচনায় বাংলােদেশর ঘুের 
দাঁড়ােনার সুেযাগ রেয়েছ। 
 
বাংলােদেশর জনয্ সব্ল্পেময়ািদ চয্ােলঞ্জ থাকেলও মধয্ ও দীঘ র্েময়ােদ অথ র্নীিতর ভিবষয্ৎ উজ্জব্ল হেব। েস কারেণ অথ র্নীিতেত চাপ 
থাকা সেত্তব্ও আন্তজর্ািতক েকৰ্িডট েরিটং সংস্থা মুিডজ ও স্টয্ান্ডাড র্ অয্ান্ড পুওর এখেনা বাংলােদেশর জনয্ েগৰ্ড িস্থর ও অপিরবিতর্ত 
েরেখেছ। লন্ডনিভিত্তক আন্তজর্ািতক বািণিজয্ক ও অথ র্ৈনিতক পরামশ র্ক পৰ্িতষ্ঠান েসন্টার ফর িবজেনস অয্ান্ড ইেকানিমক িরসাচ র্ 
(িসিবইআর) িডেসমব্র ২০২২-এ ১৯১িট েদেশর জনয্ ‘ওয়াল্ডর্ ইেকানিমক িলগ েটবল ২০২৩’ পৰ্কাশ কেরেছ। এেত ২০৩৭ সাল পয র্ন্ত 
অথ র্নীিতর আকার েদখােনা হেয়েছ। বাংলােদশ ২০৩০-৩২ নাগাদ িটৰ্িলয়ন ডলােরর অথ র্নীিতেত পিরণত হেব। ২০৩৭ সােল অথ র্নীিতর 
আকাের ২০তম বৃহত্তম অথ র্নীিতর েদশ হেব। 
 
আমােদর সামেন বড় েয চয্ােলঞ্জ রেয়েছ েসিট হেলা অভয্ন্তরীণ আিথ র্ক সক্ষমতা বাড়ােনা। িজিডিপর অনুপােত রাজেসব্র পিরমাণ 
বাড়ােত েয সংস্কার কায র্কৰ্ম চলমান তা আেরা েবগবান করেত হেব। সম্পৰ্িত আইএমএফ ঋেণর জনয্ েয শতর্ পৰ্স্তাব কেরেছ তার 
েবিশর ভাগই েযৗিক্তক এবং তা অনুসরণ করেল আমােদর অথ র্নীিতর জনয্ বরং ভােলা হেব। েয পৰ্স্তাবিট েজােরেশাের উচ্চািরত হেচ্ছ 
েসিট হেলা কাস্টমস ও আয়কর আইন সংসেদ পাস করা। এছাড়া ২০১২ সােলর ভয্াট আইন কায র্কের অেটােমশন, ই-েপেমন্ট, 
ইেলকটৰ্িনক িডভাইস চালু করা। এছাড়া কেরর আওতাভুক্ত জনেগাষ্ঠীর পিরিধ িবস্তৃত করা দরকার। দিক্ষণ এিশয়ার মেধয্ 
িটআইএনধারীর মেধয্ িরটান র্ জমা েদয়ার হার সবেচেয় কম বাংলােদেশ। ৭৪ লােখর িবপরীেত মাতৰ্ ২৩ লাখ অথ র্াৎ ৩১ শতাংশ অথচ 
শৰ্ীলংকা, েনপাল, ভারত, ভুটান, পািকস্তােন এ হার যথাকৰ্েম ৮৮, ৭২, ৭১, ৪৪ ও ৩৩ শতাংশ। 
 
িদব্তীয়ত, েয িবষয়িট আেলাচনার দািব রােখ তা হেলা বয্াংক খােত েখলািপ ঋেণর পিরমাণ েযৗিক্তক সীমার মেধয্ িনেয় আসা। আিথ র্ক 
খােত সুশাসন িনিশ্চত না হেল একধরেনর অনাস্থা ৈতির হয়, যা সামিগৰ্ক অথ র্নীিতর জনয্ সুখকর নয়। অথ র্ পাচারকারীেদর মেধয্ 
একধরেনর বাতর্া েদয়া দরকার, যােত এ ধরেনর কাজ কের েকউ েরহাই না পায়। সামিগৰ্ক অথ র্ৈনিতক বয্বস্থাপনায় সরকার বরাবরই 
দক্ষতার পিরচয় িদেয়েছ। আিথ র্ক খাত ও েশয়ারবাজাের অিধকতর সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা েপেল আমােদর অথ র্নীিত িনঃসেন্দেহ অদময্ হেয় 
উঠেব। জাতীয় পিরকল্পনাগুেলার মাধয্েম আমরা েয উচ্চ উন্নয়ন পৰ্তয্াশা জািগেয় তুেলিছ তার জনয্ই অথ র্ৈনিতক সুশাসন িনিশ্চত করেত 
হেব। 
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25 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

 
তৃতীয়ত, অবকাঠােমা উন্নয়েনর ধারাবািহকতার সেঙ্গ সেঙ্গ সামিগৰ্ক সুশাসেনর িদেকও আেরা েবিশ নজর িদেত হেব। িবেশষ কের 
জনগেণর সরাসির েসবাদােনর সেঙ্গ সম্পিকর্ত সরকাির পৰ্িতষ্ঠানগুেলায় দক্ষতা ও কায র্কািরতা বৃিদ্ধর সেঙ্গ সেঙ্গ দুন�িতর সুেযাগ 
কমােত হেব। সরকােরর আন্তিরকতার ফেল ধীের ধীের িবিনেয়াগ ও িবিনেয়াগেসবার পিরেবশ উন্নত হেচ্ছ। েস ধারা অবয্াহত রাখেত 
হেব। 
 
চতুথ র্ত, সামািজক সুরক্ষা েবষ্টনী সম্পৰ্সারেণর পাশাপািশ িটিসিবর কায র্কৰ্ম সারা েদেশ আেরা বড় পিরসের েজারদার করেত হেব। েস 
কারেণই িনজসব্ রাজসব্ বাড়ােনার িবকল্প েনই। চলিত বছর বতর্মান সরকােরর জনয্ সবিদক িবেবচনায় একিট তাত্পয র্পূণ র্ বছর। একিদেক 
কেরানা মহামারী ও আপাত ৈবিশব্ক মন্দা েথেক ঘুের দাঁড়ােনার বছর। সরকােরর বড় উেদয্াগগুেলার বাস্তবািয়ত রূেপর পৰ্ভাব এ বছর 
েথেক অিধক দৃশয্মান হেব। কৃিষ ও িশেল্পাৎপাদেন আমরা এ বছর আেরা এিগেয় যাব। রফতািন েক্ষেতৰ্ ৈবিচতৰ্য্ায়ণ অবয্াহত থাকেব। 
অবকাঠােমাগত সুিবধাগুেলা এবং কৰ্মিবকাশমান িডিজটাল আিকর্েটকচার আমােদর অথ র্ৈনিতক চয্ােলঞ্জেক নতুন বছের েমাকােবলার 
সুেযাগ সৃিষ্ট করেব। মন্দার সব পূব র্াভাস সেত্তব্ও নতুন বছের আমােদর আশঙ্কাগৰ্স্ত হওয়ার কারণ েনই। 
 
 

ব্যবসার আড়ােল অথর্ পাচার েপ্ৰক্ষাপট বাংলােদশ 
 
িডপাট র্েমন্ট নােম একিট িহিন্দ িসেনমা আেছ। ২০১২ সােল এিট মুিক্ত পায়। বিলউড অিভেনতা অিমতাভ বচ্চন এেত একজন 
আন্ডারওয়াল্ডর্ গয্াংস্টােরর ভূিমকায় অিভনয় কেরন। তার একিট সংলাপ জনিপৰ্য়তা পায়। তদন্তরত এক পুিলশ কম র্কতর্ােক িতিন বেলন, 
‘ময্ায় িলগয্ািল ইলিলগয্াল েনিহ, ইলিলগয্ািল িলগয্াল কাম কর রাহা হু।’ িসেনমায় অিমতাভ বচ্চেনর চিরতৰ্িট ‘ইলিলগয্ািল িলগয্াল
’ কাজ করত। তেব বতর্মােন অপরাধীরা অপরাধ সংঘটেনর জনয্ ‘িলগয্ািল ইলিলগয্াল’ পদ্ধিত অনুসরণ করেছ। অথ র্াৎ ৈবধ উপােয় 
অৈবধ কাজ সম্পাদন করেছ। অপরাধীরা কখেনা িনিদ র্ষ্ট একিট পদ্ধিতেত আটেক থােক না। পৰ্শাসন, আইন পৰ্েয়াগকারী সংস্থা ইতয্ািদর 
েচােখ ধুলা িদেত তারা পৰ্িতিনয়ত িনেজেদর েকৗশল পিরবতর্ন কের। সমেয়র সেঙ্গ তারা িনেজেদর অিধকতর েচৗকস কের। েস তুলনায় 
যিদ িনয়ন্তৰ্ণকারী সংস্থাগুেলা িপিছেয় থােক তাহেলই ঘেট িবপিত্ত। সারা িবেশব্ বতর্মােন অনয্তম একিট অপরাধ হেলা িবেদেশ টাকা 
পাচার। এ কাজ সম্পাদেন জিড়ত চকৰ্ হাল আমেল অিভনব একিট পদ্ধিত অনুসরণ করেছ। তারা িবদয্মান আইেনর ফাঁকেফাকরেক 
েকন্দৰ্ কের িবিভন্ন বয্াংিকং এবং নন-বয্াংিকং চয্ােনল বয্বহার কের এমনভােব িবেদেশ টাকা পাচার করেছ, সাদা েচােখ েসিটেক 
অৈবধ বেল িচিহ্নত করার সুেযাগ থােক না। তারা অৈবধ কাজ করেছ, িকন্তু তার ওপর খুব সুন্দরভােব িদেয় িদেচ্ছ ৈবধতার পৰ্েলপ। 
বাংলােদশসহ িবেশব্ ৈবধ উপােয় টাকা পাচােরর সব র্ািধক অনুসৃত মাধয্মিট হেলা ‘েটৰ্ড েবসড মািন লন্ডািরং (িটিবএমএল)’। বয্বসার 
নােম টাকা পাচার। টাকা পাচার পৰ্িতেরাধকারী পয্ািরসিভিত্তক আন্তজর্ািতক সংস্থা ফাইনয্ািন্সয়াল অয্াকশন টাস্কেফাস র্ (এফএিটএফ) 
কতৃর্ক ২০০৬ সােল পিরচািলত এক গেবষণা অনুসাের, বয্বসার ছদ্মেবেশ িবেদেশ টাকা পাচার এবং সন্তৰ্াসী কম র্কােণ্ড অথ র্ায়েন 
অপরাধীেদর সবেচেয় জনিপৰ্য় মাধয্ম এিট। 
 
একিট উদাহরণ েদয়া যাক। একজন বয্বসায়ী পণয্ আমদািনর উেদ্দেশয্ েকােনা একিট বয্াংেক এলিস (েলটার অব েকৰ্িডট বা ঋণপতৰ্) 
খুলেলন। আমদানীকৃত পেণয্র পুেরা টাকাও পিরেশাধ করেলন। কাগেজ-কলেম পণয্ আমদািন হেয়েছ, িকন্তু পৰ্কৃত অেথ র্ েকােনা পণয্ 
েদেশ পৰ্েবশ কেরিন। ময্ািজক মেন হেচ্ছ? পৰ্শ্ন জাগেছ না, তাহেল িতিন েকন বয্াংেক টাকা জমা িদেলন? েস টাকা তেব েকাথায় েগল! 
উত্তর সহজ। সম্পূণ র্ টাকা রফতািনকারী েদেশ পাচার হেয় েগেছ। 
 
এলিস বা ঋণপেতৰ্র িবষয়িট আেরকটু েখালাসা করা যাক। বাংলােদেশ সংগিঠত েটৰ্ড েবসড মািন লন্ডািরং েঠকােনার জনয্ বাংলােদশ 
বয্াংক ২০১৯ সােল একিট গাইডলাইন ৈতির কের। েসখােন পণয্ আমদািনর েক্ষেতৰ্ সম্পূণ র্ বািণজয্ পৰ্িকৰ্য়া চাট র্ এঁেক বয্াখয্া করা হেয়েছ। 
চাট র্ অনুসাের, পৰ্থেম আমদািনকারক ও রফতািনকারেকর মেধয্ একিট চুিক্ত সম্পািদত হয়। আমদািনকারক তখন একিট বয্াংেক এলিস 
েখালার জনয্ আেবদন কের। আেবদেনর পিরেপৰ্িক্ষেত বয্াংকিট একিট এলিস েখােল। তারপর েসিট রফতািনকারক কতৃর্ক িনধ র্ািরত 
বয্াংকেক অবগত করা হয়। েস বয্াংক তখন এলিস যাচাই কের এবং তা রফতািনকারেকর কােছ পাঠায়। রফতািনকারক তখন 
ফেরায়ািড র্ং এেজন্টেক পণয্ সরবরাহ কের। এেজন্ট েস পণয্ িশপেমেন্টর বয্বস্থা কের বন্দের েপৗেঁছ েদয়। কাস্টমস কতৃর্পক্ষ সব 
আনুষ্ঠািনকতা সম্পন্ন কের েস পেণয্র ছাড়পতৰ্ েদয়। অতঃপর িক্লয়ািরং এেজেন্টর মাধয্েম পণয্ আমদািনকারেকর কােছ েপৗেঁছ যায়। 
এিদেক রফতািনকারক তার মেনানীত বয্াংকিটেক ডকুেমন্ট জমা েদয়। মেনানীত বয্াংক েস ডকুেমন্ট ইসুয্কারী বয্াংেকর কােছ পািঠেয় 
েদয় এবং টাকা পিরেশাধ করেত বেল। ইসুয্কারী বয্াংক টাকা পিরেশাধ কের। অতঃপর আমদািনকারক ইসুয্কারী বয্াংেক টাকা জমা 
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েদয়। বয্াংক তােক ডকুেমন্টগুেলা সরবরাহ কের। এভােব সম্পন্ন হয় সম্পূণ র্ পৰ্িকৰ্য়া। েদখা যােচ্ছ, এ পৰ্িকৰ্য়ায় অেনক পক্ষ জিড়ত। সব 
পেক্ষর েযাগসাজেশ িকংবা কেয়কিট পেক্ষর েযাগসাজেশ এবং বািক পেক্ষর অসেচতনতার কারেণ বয্বসার নােম এভােব টাকা পাচার 
হেয় যােচ্ছ। অথচ িবিনমেয় েদেশ পৰ্েবশ করেছ না েকােনা পণয্। 
 
বয্বসার নােম টাকা পাচােরর েক্ষেতৰ্ ভুয়া এলিসর পরবত� স্থান দখল কের আেছ ‘ওভার ইনভেয়িসং’। একজন আমদািনকারক যখন 
পেণয্র পৰ্কৃত মূেলয্র েচেয় অিতিরক্ত মূলয্ েঘাষণা কের পণয্ আমদািন কেরন, তখন তােক ওভার ইনভেয়িসং বলা হয়। পেণয্র পৰ্কৃত 
মূেলয্র অিতিরক্ত অথ র্ পাচার হেয় যায় িবেদেশ। গত ২ িডেসমব্েরর ডয়েচ েভেল বাংলার একিট পৰ্িতেবদেন বাংলােদশ বয্াংেকর 
বাংলােদশ ফাইনয্ািন্সয়াল ইেন্টিলেজন্স ইউিনেটর (িবএফআইইউ) বরাত িদেয় সংস্থািট জানায়, ওভার ইনভেয়িসংেয়র েক্ষেতৰ্ গত 
অথ র্বছের (২০২১-২২) শতকরা ২০ েথেক ২০০ ভাগ অিতিরক্ত আমদািন মূলয্ েদিখেয় অথ র্ পাচােরর ঘটনা ঘেটেছ। এ ধরেনর 
সেন্দহজনক েলনেদেনর সংখয্া গত অথ র্বছের িছল ৮ হাজার ৫৭১িট। এ সংখয্া তার আেগর অথ র্বছেরর (২০২০-২১) েচেয় ৬২ দশিমক 
৩৩ শতাংশ েবিশ। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অথ র্বছের এ সংখয্া িছল যথাকৰ্েম ৩ হাজার ৬৭৫ ও ৩ হাজার ৫৭৩। এেত স্পষ্ট, বয্াংিকং 
চয্ােনেল অবয্াহতভােব অথ র্ পাচার বাড়েছ। গত অথ র্বছের তা অতীেতর সব েরকড র্ ছািড়েয় েগেছ। 
 
এছাড়া বয্বসার আড়ােল টাকা পাচােরর কেয়কিট উেল্লখেযাগয্ উপায় হেলা শট র্ িশিপং, অথ র্াৎ যত পিরমাণ পণয্ আমদািন করার েঘাষণা 
করা হেয়েছ, েস তুলনায় জাহােজ পণয্ কম থাকা। এেক্ষেতৰ্ অবিশষ্ট পেণয্র দাম িবেদেশ পাচার হেয় যায়। ফয্ান্টম িশিপং—এেক্ষেতৰ্ 
আমদািন েঘাষণার িবপরীেত পণয্ আেদৗ আমদািন হয় না। সম্পূণ র্ টাকাই পাচার হেয় যায়। অেনক সময় একই আমদানীকৃত পেণয্র 
একািধক চালান েদিখেয় বারবার িবেদেশ টাকা পাচার করা হয়। এ পৰ্িকৰ্য়া মািল্ট ইনভেয়িসং নােম পিরিচত। 
 
িটিবএমএেলর েক্ষেতৰ্ বাংলােদশ বয্াপক ঝুিঁকেত আেছ। ওয়ািশংটনিভিত্তক েগ্লাবাল ফাইনয্ািন্সয়াল ইেন্টিগৰ্িটর (িজএফআই) পৰ্িতেবদন 
অনুসাের, ২০০৯-১৮ সাল পয র্ন্ত ৈবেদিশক বািণেজয্র আড়ােল বাংলােদশ েথেক েমাট ৪ হাজার ৯৬৫ েকািট ডলার পাচার হয়, বাংলােদশী 
মুদৰ্ায় এর পিরমাণ পৰ্ায় েসায়া ৪ লাখ েকািট টাকা। 
 
সমসয্া আেছ। তার সমাধানও আেছ। এরই মেধয্ িটিবএমএল পৰ্িতেরােধ কেঠার পদেক্ষপ গৰ্হণ কেরেছ সরকার। তার পৰ্িতফলন ঘেটেছ 
বাংলােদশ বয্াংেকর গৃহীত নীিতেত। ৩০ েকািটর েবিশ মূলয্মােনর পৰ্িতিট এলিস তারা সতকর্তার সেঙ্গ যাচাই করেছ। ওভার 
ইনভেয়িসং পৰ্িতেরাধ করার জনয্ আন্তজর্ািতক বাজাের পেণয্র পৰ্কৃত দাম যাচাই করেছ। কাস্টমস কতৃর্পক্ষেক চািহবামাতৰ্ যথাযথ তথয্ 
সরবরােহর জনয্ বয্াংক কম র্কতর্ােদর িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ। 
 
িবেদেশ টাকা পাচার পৰ্িতেরাধ অেনক আেগ েথেকই বতর্মান সরকােরর অনয্তম গুরুেতব্র জায়গায় আেছ। এ লেক্ষয্ ৈতির হেয়েছ ‘মািন 
লন্ডািরং িপৰ্েভনশন অয্াক্ট, ২০১২’ এবং ‘মািন লন্ডািরং িপৰ্েভনশন রুলস, ২০১৯’। িনঃসেন্দেহ তা সরকােরর সৎ দৃিষ্টভিঙ্গর পিরচয় 
বহন কের। এর সেঙ্গ আেছ ফেরন এক্সেচঞ্জ েরগুেলশন অয্াক্ট, ১৯৪৭, কাস্টমস অয্াক্ট, ১৯৬৯, িদ ইমেপাট র্ অয্ান্ড এক্সেপাট র্ কেন্টৰ্াল 
অয্াক্ট, ১৯৫০, ইমেপাট র্ারস, এক্সেপাট র্ারস অয্ান্ড ইনেডন্টরস (েরিজেস্টৰ্শন) অড র্ার, ১৯৮১ ইতয্ািদ। এ তািলকা েথেক অনুধাবন করা 
যায়, িটিবএমএল পৰ্িতেরােধ পয র্াপ্ত আইন বাংলােদেশ আেছ। তেব এসব আইেনর যথাযথ পৰ্েয়াগ িনিশ্চত করেত হেব। আইনগুেলায় 
েকােনা রকম িছদৰ্ আেছ িকনা তা িবেশষজ্ঞেদর মাধয্েম বারবার যাচাই কের েদখেত হেব। বয্াংক কম র্কতর্া এবং কাস্টমস কম র্কতর্ােদর 
এেক্ষেতৰ্ িজেরা টলােরন্স মানিসকতা পৰ্দশ র্ন করেত হেব। পৰ্েয়াজেন তােদর নানা পৰ্িশক্ষেণর মাধয্েম সব র্দা অপরাধীেদর পিরবতর্নশীল 
মনস্তত্তব্, পৰ্যুিক্তগত অগৰ্গিত এবং আইেনর পৰ্িতিট িদক সম্পেকর্ হালনাগাদ রাখেত হেব। বয্াংক কম র্কতর্া, কাস্টমস কম র্কতর্া এবং 
সংিশ্লষ্ট সব পৰ্িতষ্ঠােনর মেধয্ যথাযথ সমনব্য় সাধন িনিশ্চত করেত হেব। আইন পৰ্েয়ােগর েক্ষেতৰ্ একিট পৰ্ধান সমসয্া হেলা তেথয্র 
অপৰ্াপয্তা। অেনক সময় েদখা যায়, িটিবএমএেলর িবরুেদ্ধ মামলা হয়, িকন্তু েস মামলা পিরচালনায় পয র্াপ্ত তথয্ সরবরাহ করা হয় না। 
িডিজটাল বাংলােদশ ৈতিরর েক্ষেতৰ্ তেথয্র এ অপৰ্াপয্তা িনঃসেন্দেহ বড় পৰ্িতবন্ধকতা। 
 
এটা িবশব্াস করার েকােনা কারণ েনই েয েদেশর সব মানুষ দুন�িতগৰ্স্ত হেয় েগেছ। অিধকাংশ মানুষই সৎ জীবন যাপন করেছ। সবার 
সমিনব্ত েচষ্টায় দুন�িতমুক্ত বাংলােদশ গেড় েতালাই েহাক ২০২৩-এর মূল পৰ্িতপাদয্। 
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েদেশর খাদ্যিনরাপত্তা পিরিস্থিত ও ৈবিশ্ৱক সতকর্ বাতর্ া 
 
জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সংস্থা (এফএও) এবং িবশব্ খাদয্ কম র্সূিচ (ডিব্লউএফিপ) ২০২২ সােলর পৰ্থম িদক েথেকই সতকর্ কের বলেছ, 
২০২৩ সােল িবেশব্র ৪৫িট েদেশ তীবৰ্ খাদয্ ঘাটিত েদখা িদেত পাের, যা িবেশব্র অন্তত ২৭৬ িমিলয়ন মানুষেক মারাত্মক খাদয্ সংকেট 
েফলেব। জািতসংেঘর মহাসিচব এন্তিনও গুেতেরসসহ কৃিষিবষয়ক আন্তজর্ািতক সংস্থাগুেলা বারবার ৈবিশব্ক ক্ষুধা পিরিস্থিতর অবনিতর 
হুিঁশয়াির িদেচ্ছ। িবশব্ খাদয্ কম র্সূিচর সব র্সাম্পৰ্িতক এক জিরেপ বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর ৬৮ শতাংশ মানুষ এখন যথাযথ পিরমাণ 
খাদয্ েখেত পারেছ না। ৮৮ শতাংশ মানুেষর সব্াভািবক জীবনযাতৰ্ায় গত ছয় মােসর মেধয্ সবেচেয় বড় আঘাত হেয়িছল খাদয্মূেলয্র 
কৰ্ম-ঊধব্র্গিত। বাংলােদেশর পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনাও েদেশর মানুষেক ২০২৩ সােল খাদয্িনরাপত্তার জনয্ মারাত্মক হুমিক রেয়েছ বেল 
সতকর্ কেরেছন। িতিন িকছুিদন ধেরই তার িবিভন্ন বক্তেবয্ ‘দুিভ র্ক্ষ’ শব্দিটর বয্বহার কেরেছন। যিদও ৈবিশব্ক পিরিস্থিত বয্াখয্া 
করেত িগেয় িতিন দুিভর্েক্ষর পৰ্সঙ্গ েটেনেছন। তথািপ বাংলােদশ যােত এ ধরেনর পিরিস্থিতেত না পেড় েসজনয্ িতিন সবাইেক পৰ্স্তুিত 
িনেত বেলেছন। আনুষ্ঠািনকভােব দুিভর্ক্ষ ও খাদয্ সংকেটর আশঙ্কা পৰ্কাশ করায় পৰ্ধানমন্তৰ্ী সাধুবাদ েপেতই পােরন। কারণ, আমােদর 
শাসক েশৰ্ণী ও সুিবধাবাদী মহেলর সাধারণ পৰ্বণতা হেচ্ছ, সুিদন-দুিদ র্ন যা-ই েহাক অথ র্নীিতর শিক্তর পাশাপািশ খাদয্শেসয্র উৎপাদেনর 
পিরমাণ স্ফীত ও েভােগর পিরমাণ কম েদিখেয় মহাড়মব্ের খােদয্ সব্িনভর্রতা ও আিথ র্ক িনরাপত্তার কথা কৰ্মাগত সাড়মব্ের জানান িদেয় 
যায়। িবশব্বয্াপী সংকেটর এ সমেয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী েস পেথ যানিন। তেব এখােন লক্ষণীয়, েযেকােনা েদেশর সরকারপৰ্ধান তার েদেশর 
অথ র্নীিত িনেয় েকােনা কথা বলেল জাতীয় অথ র্নীিতেত িনিশ্চতভােবই তার েকােনা না েকােনা পৰ্ভাব পেড়। দুিভর্েক্ষর সতকর্তার 
পাশাপািশ পৰ্ধানমন্তৰ্ী জনগণেক অথ র্ সঞ্চেয়রও তািগদ িদেয়েছন। অথ র্নীিত শােস্তৰ্র দৃিষ্টেত অিতিরক্ত সঞ্চয়পৰ্বণতা অথ র্নীিতেত মন্দার 
ঝুিঁক বাড়ায়, অথ র্নীিতর গিতশীলতা বাধাগৰ্স্ত কের। এ সেত্তব্ও পৰ্ধানমন্তৰ্ী এসব শব্দ বয্বহার করেছন, যা িনশ্চয় িবেশষ গুরুতব্ বহন কের। 
এ অবস্থায় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর বক্তেবয্র অন্তিন র্িহত অথ র্ েবাঝা আমােদর জনয্ জরুির। 
 
পৰ্বাদ আেছ—টাকার পাখা আেছ, টাকায় টাকা আেন। এর অথ র্ হেচ্ছ, টাকােক যিদ সঞ্চয় বা আবদ্ধ না কের উৎপাদনশীল কােজ লাগােনা 
যায়, তাহেল তা িবিভন্ন হাত ঘুের বাড়িত মূলয্ িনেয় আবার িফের আেস। অনয্িদেক েযেকােনা েদেশ তীবৰ্ খাদয্ ঘাটিত বা দুিভর্েক্ষর 
পৰ্সঙ্গ এেল তা মূলত েদশিটর নাগিরকেদর পৰ্ধান খােদয্র উৎপাদন, চািহদা, সরবরাহ ও েজাগােনর অসব্াভািবক অবনিতেক ইিঙ্গত 
কের। সব র্বয্াপ্ত সংকেটর এ মুহূেতর্ জনগেণর সঞ্চেয়র িবষেয় িকছু বলা অবান্তর। কারণ কিভড-১৯ অিভঘােত েদেশর সংখয্াগিরষ্ঠ 
মানুেষর হােতই সঞ্চয় করার মেতা অথ র্ েনই, নুন আনেতই তােদর পান্তা ফুরায় অবস্থা, বরং খাদয্ পিরিস্থিতর িদেক দৃিষ্টপাত করা 
যাক। বাংলােদেশর মানুেষর পৰ্ধান খাদয্ ভাত, যা ধান-চাল িদেয় ৈতির। আর িদব্তীয় পছন্দ গেমর ৈতির রুিট ও অনয্ানয্ খাবার। এ দুিট 
খােদয্র েদশী-িবেদশী উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজার পিরিস্থিত িবেশ্লষণ করেল পৰ্ধানমন্তৰ্ীর হুিঁশয়ািরর মম র্াথ র্ েবাঝা সহজ হেব। 
 
বতর্মান পুিঁজবাদী িবশব্বাজার বয্বস্থায় ৈবিশব্ক পিরিস্থিত এিড়েয় িগেয় েকােনা েদেশর পেক্ষই িটেক থাকা সম্ভব নয়। িবেশব্র ৭৯৬ েকািট 
জনসংখয্ার অেধ র্েকরই পৰ্ধান খাদয্ ধান-চােল ৈতির খাবার, যা তােদর ৈদিনক কয্ালির েভােগর ৫০ শতাংশ পূরণ কের। ২০২১ সােল 
িবেশব্ ৫০০ িমিলয়ন টেনরও েবিশ চাল উৎপািদত হেয়েছ। এর মেধয্ চীেনর ১৪৮ দশিমক ৩ এবং ভারেত ১২২ দশিমক ২৭ টন। তৃতীয় 
ও চতুথ র্ স্থােন যথাকৰ্েম ইেন্দােনিশয়া ৩৫ দশিমক ৩ টন ও বাংলােদশ ৩৪ দশিমক ৬ টন। অনয্িদেক িদব্তীয় পৰ্ধান খাদয্ গম উৎপাদেন 
শীষ র্ িতেন রেয়েছ যথাকৰ্েম চীন, ভারত ও রািশয়া, যারা ৈবিশব্ক েমাট উৎপাদেনর পৰ্ায় ৪১ শতাংেশর ভাগীদার। চীন িবেশব্র বৃহত্তম 
গম, চাল ও আলু উৎপাদনকারী এবং ভুট্টা ও ইক্ষু উৎপাদেন যথাকৰ্েম িদব্তীয় ও তৃতীয়। গত ২০ বছের চীন গেড় ২ দশিমক ৪ িবিলয়ন 
টন কের গম উত্পন্ন কেরেছ, যা িবেশব্র েমাট উৎপাদেনর পৰ্ায় ১৭ শতাংশ। উৎপাদেনর হার এমন হেলও চাল-গম রফতািনর িচতৰ্ েবশ 
িভন্ন। ২০২১ সােল িবেশব্র শীষ র্ ১০ চাল রফতািনকারক েদশ যথাকৰ্েম ভারত, িভেয়তনাম, থাইলয্ান্ড, পািকস্তান, যুক্তরাষ্টৰ্, চীন, বাম র্া, 
কেমব্ািডয়া, বৰ্ািজল ও উরুগুেয়। এখােন লক্ষণীয় িবষয় হেচ্ছ চীন, ভারত, বৰ্ািজলসহ আেরা কেয়কিট েদশ অনয্তম চাল-গম রফতািনকারী 
হেলও গম উৎপাদেন চতুথ র্ ও চাল উৎপাদেন মাতৰ্ ২ শতাংেশর অিধকারী মািকর্ন যুক্তরাষ্টৰ্ সামিগৰ্কভােব কৃিষপেণয্র শীষ র্তম আয় 
উপাজর্নকারী এবং িবশব্ অথ র্নীিতর কব্জাকারক িহেসেব চাল-গমসহ কৃিষপেণয্র মূলয্ িনয়িন্তৰ্ত হয় তােদর আিথ র্ক কারসািজ ও নীিতর 
মাধয্েম। যুক্তরােষ্টৰ্র কৃিষ ও খাদয্পণয্ উচ্চমূেলয্ বাজারজাত হয় ধনী েদশ কানাডা, েমিক্সেকা, ইউেরাপ, জাপান, জাম র্ািনসহ ইউেরােপর 
েদশগুেলায়। আর বাংলােদেশর চাল-গমসহ অনয্ানয্ পৰ্ধান খাদয্কৰ্েয়র উৎস ভারত, চীন, িময়ানমার, মালেয়িশয়া, ইেন্দােনিশয়া, 
রািশয়া, ইউেকৰ্ন, বৰ্ািজল, আেজর্িন্টনা। এসব েদেশর কৃিষপণয্ আমদািনেত সমসয্া হেল কানাডা, অেস্টৰ্িলয়া অথবা অনয্ েকােনা েদশ। 
বাংলােদেশর বতর্মান চাল-গম পিরিস্থিত পয র্ােলাচনা করেল েদখা যায়, আমােদর সকাল-দুপুর-রাত িতন েবলার পৰ্ধান খাদয্ ভাত। 
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবএস) িহসােব ১৭ েকািট মানুেষর মাথািপছু ১৫২ েকিজ চােলর পৰ্েয়াজনীয়তা ধের িনেয় আমােদর 
বািষ র্ক চােলর চািহদা ২ েকািট ৫৮ লাখ টন। এর সেঙ্গ বীজ ও অপচয় এবং পশুখাদয্ বাবদ ১৫ শতাংশ েযাগ কের েমাট চােলর 
পৰ্েয়াজন ২ েকািট ৯৬ লাখ টন বা পৰ্ায় ৩ েকািট টন। ৈদিনক চােলর চািহদা আেরা েবিশ িবেবচনায় িনেয় মাথািপছু ৈদিনক আধা েকিজ 
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বা বািষ র্ক জনপৰ্িত ১৮২ দশিমক ৫০ েকিজ িহেসেব চােলর চািহদা দাঁড়ায় ৩ েকািট ১০ লাখ ২৫ হাজার টন। বীজ, অপচয় ও পশুখাদয্ 
িহেসেব আেরা ১৫ শতাংশ েযাগ করা হেল েমাট চািহদা দাঁড়ায় ৩ েকািট ৫৬ লাখ ৭৮ হাজার টন। ২০১৯-২০ অথ র্বছের েদেশ েমাট 
খাদয্শসয্ উৎপাদন হেয়েছ ৪ েকািট ৩০ লাখ টন, যার মেধয্ চাল ৩ েকািট ৬৬ লাখ টন। ২০২০-২১ অথ র্বছের েমাট খাদয্শেসয্র উৎপাদন 
হেয়েছ ৪ েকািট ৫৫ লাখ টন, যার মেধয্ চাল ৩ েকািট ৮৬ লাখ টন। চাল উৎপাদন ও চািহদার এ পিরসংখয্ান ফলাও কের তুেল ধের 
সুিবধাবাদী মহেলর তরফ েথেক পৰ্ায়ই বলা হয়, বাংলােদশ চাল উৎপাদেন সব্য়ংসম্পূণ র্ েদশ। িকন্তু সিতয্ হেচ্ছ, পৰ্িত বছরই আমরা 
িবপুল পিরমাণ চাল আমদািন কির। ২০২০-২১ অথ র্বছের চাল আমদািন হেয়েছ ১৩ দশিমক ৫৯ লাখ টন। ২০২২ সােল এরই মেধয্ 
চাল আমদািন হেয়েছ ৮ লাখ ৭৭ হাজার টন। অনয্িদেক ভাত ছাড়া সারা িদন আমরা যা-যা খাই, তােত গেমর ৈতির খাবারই েবিশ। 
দুই দশক আেগও অভয্ন্তরীণ উৎপাদেনই পূরণেযাগয্ েয গম গিরেবর খাবার িছল, চােলর মূেলয্র সমান হওয়াসহ নানা কারেণ সব 
েশৰ্ণীর কােছই এখন তা অেনকটা আবিশয্ক হেয় উেঠেছ। েদেশ গেমর চািহদা এখন কমেবিশ ৭০ লাখ টন, িকন্তু আমােদর গেমর 
উৎপাদন ১০-১২ লােখই সীমাবদ্ধ। ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ র্বছের যথাকৰ্েম ১০ লাখ ৯৯ হাজার, ১১ লাখ ৪৮ হাজার ও 
১২ লাখ ৪৬ হাজার টন কের গম উৎপািদত হেয়েছ। আর ২০২০-২১ অথ র্বছের গম আমদািন হেয়েছ ৫৩ দশিমক ৪১ লাখ টন। 
িবশব্বাজাের গেমর সংকেট ২০২২ সােল আমদািন তুলনামূলক অেনক কেম এখন পয র্ন্ত ২০ দশিমক ২৩ লাখ টন হেয়েছ। সরকাির 
তথয্ানুযায়ী, চািহদা পূরেণ চলিত অথ র্বছের অন্তত ১ েকািট টন চাল-গম-ডাল আমদািন করেত হেব। িকন্তু এসেবর আমদািন পিরিস্থিত 
েমােটও ভােলা নয়, অিনিশ্চত; গত সাত বছেরর মেধয্ একই সমেয়র িহসােব চলিত অথ র্বছের (২০২২-২৩ জুন-অেক্টাবর) সবেচেয় 
কম খাদয্ আমদািন হেয়েছ। ডলােরর িবপরীেত টাকার দাম কেম যাওয়ায় ঋণপতৰ্ খুলেত সমসয্া ও ৈবিশব্ক ভূরাজৈনিতক সংকেট চাল-
গম আমদািনর উৎস কেম যাওয়াই মূলত এর কারণ। এর মেধয্ আবার যুক্তরােষ্টৰ্র কৃিষ িবভাগ চলিত অথ র্বছের বাংলােদেশ চােলর 
উৎপাদন কমারও আভাস িদেয়েছ। অেক্টাবের পৰ্কািশত সংস্থািটর পৰ্িতেবদেন বলা হয়, এবার ৩ েকািট ৫৬ লাখ টন চাল উৎপাদন হেত 
পাের, যা গত অথ র্বছেরর েচেয় দুই লাখ টন কম। বাজার সব্াভািবক রাখেত সরকার িনেজ আমদািন করেছ, পাশাপািশ েবসরকাির 
খাতেকও কম শুেল্ক আমদািনর বরাদ্দ িদেচ্ছ। চলিত অথ র্বছের কৰ্য়সংকৰ্ান্ত মিন্তৰ্সভা কিমিটেত এ পয র্ন্ত সরকািরভােব ১৪ লাখ ৩০ 
হাজার টন চাল আমদািনর অনুেমাদন িদেয়েছ। গেমর চািহদার পৰ্ায় ৯০ শতাংশ আমদািন কের পূরণ করেত হয়, যার পৰ্ধান উৎস 
রািশয়া-ইউেকৰ্ন। যুক্তরােষ্টৰ্র কৃিষ িবভাগ চলিত অথ র্বছের েদেশ ৭০ লাখ টন গম আমদািনরও আভাস িদেয়েছ। গত কেয়ক বছের 
েদেশ গেড় বািষ র্ক ৬৪ লাখ টন গম আমদািন হেচ্ছ। এনিবআেরর িহসােব, চলিত অথ র্বছেরর পৰ্থম চার মােস গম আমদািন হেয়েছ ৯ 
লাখ ৮৪ হাজার টন। গত অথ র্বছের একই সমেয় আমদািন হেয়িছল ১৫ লাখ ৩০ হাজার টন। এ িহসােব আমদািন ৩৬ শতাংশ কেমেছ। 
উপরন্তু রািশয়া িদনকেয়ক আেগ ইউেকৰ্েনর সেঙ্গ জািতসংেঘর মধয্স্থতায় করা গম রফতািনসংকৰ্ান্ত চুিক্ত বািতল কের িদেয়েছ। এেত 
বাংলােদেশর পেথ থাকা কেয়ক লাখ টন গম কৃষ্ণ সাগের আটকা পেড়েছ। এসব কারেণ ২০২৩ সােল ৈবিশব্ক খাদয্ সংকট িনেয় সবার 
উেদব্গ আেরা েজারােলা হেয়েছ। 
 
মািকর্ন যুক্তরােষ্টৰ্র কৃিষিবষয়ক সংস্থা ইউএসিডএ ‘বাংলােদেশ সার সরবরাহ ও বয্বহাের রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুেদ্ধর পৰ্ভাব’ শীষ র্ক 
অেক্টাবর-২০২২ পৰ্িতেবদেন বেলেছ, বাংলােদেশর এমওিপ সােরর ২০ শতাংশ সরবরাহ কমােনা হেল েবােরা েমৗসুেম ধান, গম ও রিব 
েমৗসুেমর অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ কমেব, যা েদেশর খাদয্ উৎপাদন ও িনরাপত্তােক হুমিকেত েফলেব। ২০২২ সােলর 
মাচ র্ েথেক েদেশর অভয্ন্তরীণ সােরর বাজার ও পৰ্ধান খাদয্পেণয্র দাম েরকড র্ হাের বাড়েছ। সব্াভািবক সমেয় েদেশর নাইেটৰ্ােজন সােরর 
চািহদার ৩১ শতাংশ, ফসেফেটর ৫৭ এবং পটাশ (এমওিপ) সােরর ৯৫ শতাংশ পূরণ হয় িবেশব্র পৰ্ধান সার রফতািনকারক রািশয়া ও 
েবলারুেশর মাধয্েম। যুেদ্ধর পৰ্ভােব ওই সারও েযেহতু পাওয়া যােচ্ছ না, েসেহতু িকনেত হেচ্ছ অনয্ উৎস েথেক, যার মূলয্ও অেনক 
েবেড়েছ। েযেহতু েদেশর মূল শসয্ েবােরা ধান েসচ ও রাসায়িনক সারিনভর্র, েসেহতু কৃিষ উপকরণ অথ র্াৎ িডেজল-েপটৰ্লচািলত েসচযন্তৰ্ 
এবং রাসায়িনক সােরর মূলয্ ও সরবরাহ বয্বস্থাও এখােন বড় একিট িনয়ামক। বাংলােদশ েপটৰ্ল-িডেজল শতভাগ ও রাসায়িনক সােরর 
৮০ শতাংশই আমদািন কের। েদেশ ২০২১-২২ অথ র্বছের েদেশ ৬৯ লাখ টন রাসায়িনক সার বয্বহূত হেয়েছ, যার মেধয্ ইউিরয়া, 
িটএসিপ, িডএিপ ও এমওিপ সারই ৫৭ লাখ টন। ২০২২-২৩ অথ র্বছেরর পৰ্ধান চার ধরেনর সােরর চািহদা কিমেয় ৫৫ লাখ ৫০ হাজার 
টন িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। েবাঝাই যােচ্ছ, েদেশ রাসায়িনক সােরও সংকট চলেছ, চলেব। 
 
যিদও িবগত ১০ বছের খাদয্ উৎপাদেন বাংলােদশ লক্ষণীয় সাফলয্ অজর্ন কেরেছ, উৎপাদন েবেড়েছ ৩০ শতাংেশরও েবিশ। িকন্তু 
জনসংখয্া েতা পৰ্িত বছর বাড়েছ ২০ লাখ কের, আবািদ জিমও কমেছ আট লাখ েহক্টর কের। উচ্চমাতৰ্ার দািরদৰ্য্, বয্াপক হাের ৈবষময্ 
বৃিদ্ধ ও অনমনীয় খাদয্িনরাপত্তাহীনতাও এখন বড় দুভর্াবনার িবষয়। সাধারণত খাদয্িনরাপত্তা িনরীক্ষেণ সবেচেয় উপযুক্ত পদ্ধিতিট হেচ্ছ, 
কী সংখয্ক জনগণ ক্ষুধাতর্ আেছ তােদর সংখয্া িনরূপণ। এেক্ষেতৰ্ দুিট পৰ্ধান িনয়ামক হেচ্ছ— 
 ১. অপুিষ্টেত আকৰ্ান্ত জনগেণর সংখয্া িনরূপণ,  
 ২. বয়েসর তুলনায় ওজনহীন িশশুেদর বয্াপকতা গণনা। 
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29 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

এ পিরমাপকগুেলা বাংলােদেশর েয িচতৰ্ তুেল ধের, তা যেথষ্ট হতাশা ও উেদব্গজনক। খাদয্িনরাপত্তাহীনতার সেঙ্গ নাগিরকেদর অেনক 
িবষয় জিড়ত, েযমন অতয্িধক দুব র্লতা ও অপুিষ্ট, অসুেখর পৰ্েকাপ বৃিদ্ধ, িবিভন্ন ধরেনর শারীিরক অক্ষমতা, অবেশেষ অকালমৃতুয্। 
েদেশ পিরবােরর খাদয্ িনরাপত্তাহীনতার পৰ্ধান কারণ হেচ্ছ দািরদৰ্য্। দিরদৰ্ পিরবারগুেলা যিদও িকছু পিরমাণ খাদয্গৰ্হেণ সফল হয়, তেব 
তা তােদর পৰ্েয়াজনীয় চািহদা ও মাইেকৰ্ািনউিটৰ্েয়ন্ট পূরেণ বয্থ র্। িবশব্ খাদয্ কম র্সূিচর ফুড িসিকউিরিট অয্ান্ড িনউিটৰ্শন ইন বাংলােদশ 
ও খাদয্ মন্তৰ্ণালেয়র ফুড প্লয্ািনং অয্ান্ড মিনটিরং ইউিনেটর (এফিপএমইউ) একিট েযৗথ গেবষণা মেত, বাংলােদেশ পাঁচ বছেরর কম 
বয়সী িশশুর ৩৬ শতাংশ এখেনা খব র্কায় এবং শীণ র্কায় ১৪ শতাংশ। অপুিষ্টর কারেণ কম ওজন িনেয় পৰ্িত বছর েদেশ জন্মগৰ্হণ করেছ 
৩৩ শতাংশ িশশু। পাঁচ বছেরর কম বয়সী ৪১ শতাংশ িশশু এখেনা পুিষ্টহীনতায় ভুগেছ। এছাড়া িবিভন্ন বয়সী ৭৩ শতাংশ নারীর রেয়েছ 
িজংক ও িভটািমন ‘এ’ সব্ল্পতা। েদেশ পাঁচ বছর বয়সী পৰ্িত িতনিট িশশুর একিট খব র্াকৃিতর। অপুিষ্টেত আকৰ্ান্ত মানুেষরা েযেহতু কম 
উৎপাদন শিক্তসম্পন্ন, তাই তারা ক্ষুধা ও দািরেদৰ্য্র এমন একিট অেভদয্ ও িবপজ্জনক চেকৰ্র সৃিষ্ট কের, যা জািতর জনয্ একসময় 
ভয়াবহ পিরণিত েডেক আেন। জীবেনর পৰ্ারেম্ভ েকােনা িশশু অপুিষ্টেত আকৰ্ান্ত হেল বািক জীবেন তার কাছ েথেক উৎপাদনশীলতা আশা 
করা অনয্ায়। সরকাির-েবসরকাির গেবষণায় স্পষ্টই েবাঝা যায়, সািব র্কভােব অপুিষ্ট ও খাদয্িনরাপত্তহীনতার ঝুিঁক েথেক এখেনা েবর 
হেত পােরিন বাংলােদশ। অথচ িবিবএসসহ তথয্-উপাত্ত পৰ্ণয়নকারী পৰ্ায় সব মন্তৰ্ণালয় ও িবভাগ ভুলভাল আর সুিবধার পৰ্বৃিদ্ধ তুেল 
ধের বাংলােদেশর েটকসই উন্নয়েনর অিভযাতৰ্ােক দুব র্ল কের যােচ্ছ। সব্াধীনতা লােভর ৫০ বছর পরও বাংলােদেশ আগামী কেয়ক 
পৰ্জেন্মর খাদয্িনরাপত্তাহীনতা ও অপুিষ্টর আশঙ্কা সিতয্ই জািতর জনয্ ভীষণ েবদনাদায়ক। 
 
নানা অপৰ্ািপ্ত, অসংগিত, আশঙ্কা সেত্তব্ও পিরেশেষ বলা যায়, পৰ্থাগতভােব যােক আমরা দুিভর্ক্ষ বেল জািন, বাংলােদেশ তা না হওয়ার 
সম্ভাবনাই েবিশ। কারণ, সাধারণত একিট িনিদ র্ষ্ট ভূখণ্ড বা সম্পৰ্দােয়র মােঝ অন্তত ২০ শতাংশ পিরবার সীিমত সামেথয্র্র কারেণ চরম 
খাদয্ সংকেট পেড় সব্ল্প সমেয় অনাহার ও অপুিষ্টেত মৃতুয্মুেখ পিতত হেল েসখােন দুিভর্ক্ষ চলেছ বেল ধের েনয়া হয়। েযমন ১০ লাখ 
মানুেষর দিক্ষণ সুদানেক জািতসংঘ সম্পৰ্িত আনুষ্ঠািনকভােব দুিভর্ক্ষকবিলত বেল েঘাষণা কেরেছ েসখানকার গৃহযুদ্ধ, দীঘ র্কালীন তীবৰ্ 
খরা ও উচ্চমূেলয্র কারেণ মানুেষর খাদয্ সংকেট মৃতুয্র হার েদেখ। তার পরও েদেশর সেব র্াচ্চ নীিতিনধ র্ারক পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনার 
বক্তবয্ ও নানা পিরসংখয্ােন েযেহতু দুিভর্ক্ষ না হেলও বড় ধরেনর খাদয্ সংকেটর আভাস স্পষ্ট, তাই আমােদর সতকর্ হওয়া জরুির। 
সতকর্ ও সেচতন হেত হেব এ কারেণ েয েদেশ ১ হাজার ৬০০ পিরবােরর ওপর পিরচািলত এক জিরেপ েদখা েগেছ, ৮০ দশিমক ৬০ 
শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, ৬৪ দশিমক ৫০ শতাংশ মানুষ িনতয্পৰ্েয়াজনীয় বয্য়ও কিমেয়েছ, ঋণ িনেচ্ছ ৬০ দশিমক 
৮০ শতাংশ মানুষ, আর ৪৭ দশিমক ২০ শতাংশ মানুষ েপৰ্ািটন খাওয়া কিমেয় িদেয় মাছ-মাংস এিড়েয় চলেত বাধয্ হেচ্ছ, েকউ েকউ 
েতা িতন েবলার বদেল এক েবলা িক দুই েবলা কের খােচ্ছ, ১০ শতাংশ মানুষ িশশুখাদয্ েকনাও বন্ধ কেরেছ। সেব র্াপির েদেশ খাদয্ ও 
অনয্ানয্ পৰ্েয়াজন (বীজ, পৰ্াণী ও মত্সয্খাদয্, িশল্প, অপচয় পৰ্ভৃিত) িবেবচনায় ২০৩০ সােল চােলর েমাট চািহদা হেব ৩৯ দশিমক ১ 
িমিলয়ন টন এবং ২০৫০ সােল ৪২ দশিমক ৬ িমিলয়ন টন। আর বতর্মান উৎপাদন ধারা অবয্াহত থাকেল ২০৩০ ও ’৫০ সাল নাগাদ 
চােলর েমাট েজাগান হেব যথাকৰ্েম ৪৩ দশিমক ২ এবং ৫৪ দশিমক ৯ িমিলয়ন টন। নীিতিনধ র্ারকরা নাগিরকেদর ওপর গলার ফাঁেসর 
মেতা েচেপ বসা উচ্চমূলয্স্ফীিত ও নানা ধরেনর ঘাটিত িনেয় ভিবষয্েতর ওই চািহদা ও উৎপাদন কীভােব িনিশ্চত কেরন, েসটাই এখন 
েদখার িবষয়। তেব খােদয্র অিধকার েযেহতু একিট েমৗিলক মানবািধকার িহেসেব সব্ীকৃত, তাই রাষ্টৰ্েক অবশয্ই এ খােত আিথ র্ক, 
বস্তুগত, পৰ্ািতষ্ঠািনক ও অনয্ানয্ সম্পদ বরােদ্দর েক্ষেতৰ্ অগৰ্ািধকার িনিশ্চত করেত হেব। 
 
 

মূল্যস্ফীিত িনয়ন্ত্ৰণ ও অথর্ায়েনর েক্ষেত্ৰ সতকর্  হওয়া প্ৰেয়াজন 
 
অথ র্নীিতিবদরা িবশব্বয্াপী ক্ষিয়ষ্ণু আিথ র্ক পিরিস্থিত খুব যেত্নর সেঙ্গ েদখার পাশাপািশ িবেশষ কের উন্নয়নশীল েদশগুেলায় িবিভন্ন 
িবষেয় পয র্েবক্ষণ পৰ্দান করেছন। বাংলােদেশর েবলায়ও এমন দৃশয্ ৈতির হেয়েছ। সুশীল সমােজর িবিভন্ন েগাষ্ঠী ও অথ র্নীিতিবদরা 
দিক্ষণ এিশয়ার উন্নয়নশীল আথ র্সামািজক পিরিস্থিত িবেশ্লষণ করেছন ও আমােদর বাংলােদশ বয্াংক এবং অনয্ আিথ র্ক পৰ্িতষ্ঠানগুেলা 
কীভােব এেক অেনয্র সেঙ্গ িমথিস্কৰ্য়া ঘটােত পাের এবং সরকােরর দািয়তব্শীল কতৃর্পক্ষ কীভােব পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ নূয্নতম অিভন্ন 
সহেযািগতা করেত পাের তার সন্ধান েপেত সহায়ক পরামশ র্ িদেচ্ছন। 
 
েকউ েকউ পরামশ র্ িদেচ্ছন েয অথ র্ায়ন এমন একিট পৰ্িকৰ্য়া, যা খুব সতকর্তার সেঙ্গ অনুসরণ করা দরকার। িবেশষ কের এিট যিদ 
েকন্দৰ্ীয় বয্াংক েথেক সরকােরর বয্েয়র েক্ষেতৰ্ ঋণ েনয়ার সেঙ্গ জিড়ত থােক। িবেশ্লষক আিনস েচৗধুরী এবং েজ. েক. সুন্দারাম এক 
িনবেন্ধ উেল্লখ কেরন েয িকছু েদশ এরই মেধয্ েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর রাজসব্ বয্েয়র িবরুেদ্ধ আইন পৰ্ণয়নও কেরেছ। 
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30 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

দৃশয্ত এমন আইনগুেলার েক্ষেতৰ্ অথ র্নীিতিবদরা মূলয্স্ফীিতর লাগাম ৫ শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা পৰ্েয়াজন বেল মেন করেছন, তেব 
পৰ্বৃিদ্ধ তব্রািনব্ত করার জনয্ এিট ২ শতাংেশর কম না হওয়ার িবষেয় পরামশ র্ িদেচ্ছন। এসব বয্বস্থা েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর সম্ভাবয্ উন্নয়নমূলক 
ভূিমকা এবং সংকটকালীন অবস্থায় সরকােরর সক্ষমতােকও সীমাবদ্ধ কেরেছ। কািঙ্ক্ষত কাঠােমাগত রূপান্তেরর জনয্ উন্নত আিথ র্ক-
রাজসব্ নীিত সমনব্য়ও পৰ্েয়াজন, িবেশষ কের িডকাব র্নাইিজং অথ র্নীিতেত। 
 
যা েহাক, এ ধরেনর পিরিস্থিতেত েদশগুেলােক সীমাবদ্ধ আইেনর সেঙ্গ তােদর িনজ হাত েবঁেধ রাখা িহেসেব বণ র্না করা হেয়েছ। 
অনয্িদেক মহামারীেত তৰ্াণকােয র্ অথ র্ায়ন ও পুনরুদ্ধার কায র্কৰ্েমর জনয্ অনয্ হাতগুেলা পৰ্ােয়ািগকভােব স্থিগত অথবা সব্-আেরািপত 
িনেষধাজ্ঞায় বাধাপৰ্াপ্ত হেয়েছ। 
 
এ রকম পদেক্ষপ জরুির পৰ্েয়াজেন চকৰ্াকাের আবতর্নশীলতা ও উন্নয়নিভিত্তক রাজসব্ অথ র্ায়ন নীিতর সমনব্েয় িবিভন্ন মেতর দুয়ার 
উন্মুক্ত হেয় যাওয়া পৰ্তয্াশা কের। সামািজক কুশলীরা এসব েক্ষেতৰ্ িবিভন্ন মত অনুসরণ কেরন। কারণ িকছু আিথ র্ক সংস্থা দািব কের 
এ পৰ্িকৰ্য়া সরকাির বােজট ঘাটিতেত অথ র্ায়েনর েক্ষেতৰ্ েকন্দৰ্ীয় বয্াংকেক সহায়তা কের। উদাহরণ িহেসেব অথ র্ায়েনর কথা বলা যায়। 
অনয্িদেক অনয্ কুশলীরা পরামশ র্ েদন েয অথ র্ায়ন সবসময় সরকাির ঋণ, বয্ালান্স অব েপেমেন্ট ঘাটিত এবং মূলয্স্ফীিত েথেক ধািবত 
হওয়ার েক্ষেতৰ্ ইিতবাচক কাজ কের না। এ পৰ্সেঙ্গ িকছু অথ র্নীিতিবদ ডিব্লউ ইস্টারিলর দৃিষ্টভিঙ্গ স্মরণ কিরেয় েদন, িতিন মন্তবয্ 
কেরিছেলন রাজসব্ ঘাটিত িবিভন্ন ধরেনর অথ র্ৈনিতক রুগ্নতার জনয্ দায়ী, যা আিশর দশেক উন্নয়নশীল েদশগুেলায় হেয়িছল। েযমন 
অতয্িধক ঋণ এবং ঋণ সংকট, উচ্চ মূলয্স্ফীিত, দুব র্ল িবিনেয়াগ পিরেবশ এবং পৰ্বৃিদ্ধ। ধারাবািহকভােব এিট অথ র্ায়নেক সেন্দেহর সেঙ্গ 
সাক্ষােতর আহব্ান জািনেয়িছল, যিদ সরাসির িবেরািধতা না থােক। আিনস েচৗধুরী এবং েজ. েক. সুন্দরম এ দৃিষ্টভিঙ্গও পৰ্কাশ কেরেছন 
েয অথ র্ায়ন েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর সব্াধীনতােক অবমূলয্ায়ন করেত পাের। এবং রাজসব্ কতৃর্পক্ষ েথেক িনয়িন্তৰ্ত আিথ র্ক পৃথককরণেক 
পৰ্ভািবত কের। এিট মূলয্স্ফীিতর ধাবমানতা পৰ্িতেরােধর েক্ষেতৰ্ েচষ্টােকও লাইনচুয্ত করেত পাের। 
 
এেক্ষেতৰ্ েমৗল িবষয় এবং দৃষ্টােন্তর েক্ষেতৰ্ অেনক অথ র্নীিতিবদ এবং বয্াংক খােতর ঊধব্র্তন কম র্কতর্ারা িকছু গুরুতব্পূণ র্ সম্ভাবয্ পিরমােপর 
িবষেয় পরামশ র্ িদেয়েছন। িরজাভর্ বয্াংক অব ইিন্ডয়ার সােবক গভন র্র েরিড্ড উেল্লখ কেরেছন েয রাজসব্ অথ র্ায়ন িশল্প, কৃিষ, গৃহায়ন 
ইতয্ািদ উন্নয়েনর েক্ষেতৰ্ উন্নয়নমূলক অথ র্ৈনিতক পৰ্িতষ্ঠােনর মাধয্েম তহিবল সরবরাহ করা, এছাড়া িবগত দশকগুেলায় রাষ্টৰ্ায়ত্ত 
পৰ্িতষ্ঠানগুেলার ঋণগুেলাও রেয়েছ। এেক্ষেতৰ্ এ. েচৗধুরী এবং েজ. েক. সুন্দরম েরিড্ড মন্তবয্ কেরেছন েয সব্ল্প সেন্তাষজনক ফল েযমন 
‘সামিষ্টক ভারসাময্হীনতা’ এবং ‘সব্য়ংিকৰ্য় নগদীকরেণ ঘাটিত’ এ িবষয়গুেলা রাষ্টৰ্ায়ত্ত পৰ্িতষ্ঠােন ‘রাজসব্ সিকৰ্য়তা িকন্তু নমনীয় 
বােজেট বাধা’ এবং সরকাির িবিনেয়ােগ ‘িবদয্মান অপয র্াপ্ত পৰ্তয্াবতর্ন’ এসেবর কারেণ হয়িন। 
 
এিট শুধু পৰ্াসিঙ্গক এবং স্মরণীয় েয আিথ র্ক নীিত একই সমেয় বৃহৎ আকাের ও িবদয্মান রাজসব্ ঘাটিতেত বাধাপৰ্াপ্ত হেচ্ছ। েদশ েথেক 
েদেশ এিট িভন্ন হেত পাের। যাই েহাক েরিড্ডর জনয্ ‘িদব্ধাহীনভােব রাজসব্ এবং আিথ র্ক নীিতর েক্ষেতৰ্ িমথিস্কৰ্য়া েদশগুেলার িবেশষািয়ত 
পিরিস্থিতর ওপর িনভর্র করেছ।’ ধারাবািহকভােব েরিড্ড আিথ র্ক-রাজসব্ নীিত সমনব্েয় বৃহৎ আকাের অিভন্ন সামিষ্টক অথ র্ৈনিতক 
কাঠােমার িবষেয় তুেল ধেরেছন। 
 
এেক্ষেতৰ্ ভারেতর সাম্পৰ্িতক অিভজ্ঞতা েথেক িকছু পাঠ েনয়া েযেত পাের। েসখােন রাজসব্ ঘাটিতর সিঠক মাতৰ্া িচিহ্নত না থাকায় 
ভারেত এসব সংকটপূণ র্ েক্ষেতৰ্ গুরুেতব্র মাপকািঠেত ধের েনয়া হয় কীভােব এটার অথ র্ায়ন হেয়েছ এবং েকাথায় পৰ্েযাজয্ হেচ্ছ? এমন 
দৃশয্পট পয র্েবক্ষেণ িবেশষ কের রাষ্টৰ্ায়ত্ত পৰ্িতষ্ঠানেক েয সক্ষমতা েদয়া হেয়েছ এবং সরকাির িবিনেয়াগ পৰ্কেল্পর েক্ষেতৰ্ অথ র্ৈনিতক 
কায র্ক্ষমতােক গুরুতব্ েদয়া হয়। েরিড্ড সিঠকভােব গুরুতব্ িদেয়েছন, ভারেতর মেতা েদেশ সরকাির ঋেণর বয্বস্থাপনা স্থানীয় অথ র্ৈনিতক 
বাজােরর উন্নয়েন, আিথ র্ক নীিত পিরচালনা, িবেশষ কের কায র্কর েপৰ্ষেণ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রােখ। 
 
দারুণ বয্াপার িপপলস বয্াংক অব চায়নার সেঙ্গ জিড়ত েজ. িজয়াও চুয়ান েকন্দৰ্ীয় বয্াংকগুেলার গুরুতব্পূণ র্ বহুমুখী দািয়েতব্র িবষেয় 
েজার িদেয়েছন। এর মেধয্ উন্নয়নশীল অথ র্নীিতর েদশগুেলার চলমান রূপান্তের অথ র্ৈনিতক খােতর উন্নয়ন এবং িস্থিতশীলতার িবষয়িট 
অন্তভু র্ক্ত রেয়েছ। তার মেত, সব্াভািবক িকৰ্য়াকলােপর িবষেয় ‘আিথ র্ক নীিত িনঃসেন্দেহ বয্ালান্স অব ইন্টারনয্াশনাল েপেমন্ট এবং 
পুিঁজর পৰ্বােহর মাধয্েম পৰ্বািহত।’ তাই সামিষ্টক িবেবচনাপূণ র্ এবং আিথ র্ক পৰ্িবধানগুেলা েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর জনয্ স্পশর্কাতর আেদশ 
িহেসেব গণয্ হয়। ধারাবািহকভােব িপপলস বয্াংক অব চায়নার উেদ্দেশয্র েক্ষেতৰ্ চীন সরকােরর সুদীঘ র্ আেদশ রেয়েছ। এর মেধয্ 
দৰ্বয্মূেলয্র িস্থিতশীলতা তত্তব্াবধান, অথ র্ৈনিতক পৰ্বৃিদ্ধর পৰ্চার, কম র্সংস্থােনর বয্বস্থা, বয্ালান্স অব েপেমেন্টর সমসয্া িচিহ্নতকরণ 
রেয়েছ। 
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31 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

 
এসব বহুমুখী লেক্ষয্র েক্ষেতৰ্ অনয্ানয্ সরকাির সংস্থা এবং িনয়ন্তৰ্ক কতৃর্পেক্ষর সেঙ্গ অিধক সমনব্য় এবং েযৗথ েচষ্টা পৰ্েয়াজন। েজৗ 
এটাও েজার িদেয়েছন েয বহুমুখী লক্ষয্ এবং আিথ র্ক নীিতর েক্ষেতৰ্ কায র্কািরতায় সিঠক ভারসাময্ বজায় রাখা যা েকৗশলী িবষয় বেট। 
িতিন এটাও েজার িদেয়েছন েয এমন অিস্থর সমেয় পৰ্েয়াজনীয় সংস্কার সহজীকরেণ েকন্দৰ্ীয় বয্াংেকর শুধু সরকােরর সেঙ্গ ঘিনষ্ঠ 
সম্পকর্ রাখেলই হেব না, এর সেঙ্গ পূণ র্াঙ্গ নীিতর নমনীয়তার েক্ষেতৰ্ পিরমােপর িবষয়িটও রেয়েছ। 
 
এেক্ষেতৰ্ িকছু আকষ র্ণীয় িবষেয় মেনােযাগ আকষ র্ণ করা পৰ্েয়াজন েয চীন সরকার এবং তােদর িপপলস বয্াংক অব চায়না কীভােব 
মহামারীর সমেয় কাজ চািলেয় েগেছ এবং কীভােব আিথ র্ক নীিত কিভড আকৰ্ান্ত খােত সহায়তার লেক্ষয্ তােদর েচষ্টা চািলেয়েছ। 
কাঠােমাগত অনুষঙ্গগুেলা আন্তঃবয্াংক তারেলয্র পয র্াপ্ততা এবং আমানত পৰ্বৃিদ্ধর েক্ষেতৰ্ সহায়ক থাকার িবষেয় সহেযািগতা কেরেছ। 
এ কায র্কািরতা চীন সরকােরর দীঘ র্েময়ািদ েকৗশলগত লেক্ষয্র সেঙ্গ যত্নসহকাের যুক্ত িছল। এর মেধয্ নবায়নেযাগয্ জব্ালািনেত 
পৰ্তয্ািশত িবিনেয়ােগ সহায়তা এবং সম্পেদর মূেলয্ অপৰ্েয়াজনীয় হস্তেক্ষেপর িবষয়টা পৰ্িতেরাধ করার িবষয়িট অন্তভু র্ক্ত িছল। এেক্ষেতৰ্ 
েজৗ-এর মেত সমনব্য় এবং িমথিস্কৰ্য়া আিথ র্ক নীিতেক রাজসব্ এবং িশল্পায়ন নীিতেত কািঙ্ক্ষত িস্থিতশীল পৰ্বৃিদ্ধ এবং বাজাের 
আত্মিবশব্াস পৰ্চার করায় জিড়ত। এর ফল িহেসেব চীেন েযৗিক্তকভােব মূলয্স্ফীিত িনয়ন্তৰ্ণাধীন িছল। এখােন উেল্লখ করেত হেব 
ইেকানিমেস্টর মেতা িবেদশী গণমাধয্ম উেল্লখ কেরিছল েয চীেন গত ২০ বছের েভাক্তা পয র্ােয় মূলয্স্ফীিত গেড় ২ দশিমক ৩ শতাংশ 
িছল। 
 
আমরা েদেখিছ কীভােব সাম্পৰ্িতক িদনগুেলায় মূলয্স্ফীিত েকােনা রকম িদব্ধা ছাড়াই মূলয্স্ফীিতর আদশ র্ মােনর িবপরীেত বাড়িত 
সুদহার িনধ র্ারণ করেছ। যাই েহাক, এেক্ষেতৰ্ ভুেল যাওয়া হেয়েছ েয এ বাড়িত সুদহার সহেযািগতা করেত পাের যিদ মূলয্স্ফীিত 
পৰ্ধানভােব আমানত চািহদা সহজতর করায় জব্ালািনর ভূিমকা রােখ। অনয্িদেক আমানত আঁটসাঁট হেয় যাওয়া কায র্করভােব মূলয্স্ফীিতর 
সরবরাহ পাশব্র্ িনধ র্ারণ কের, যা সাধারণত বাধা উত্তরেণ লক্ষয্ পিরমােপর িবষয়িট দািব কের। 
 
বাড়ন্ত সুদহােরর পৰ্িতকূল উপেচ পড়া পৰ্ভাবও িবেবচনােযাগয্। উন্নত অথ র্নীিতর মুখয্ েদশগুেলায় সুদহার বৃিদ্ধ পাওয়া উদীয়মান 
বাজারেক দুব র্ল কের েফেল এবং উন্নয়নশীল অথ র্নীিতর েদশগুেলায় পুিঁজর পৰ্বাহ, মুদৰ্া, রাজসব্ অবস্থান এবং অথ র্ৈনিতক িস্থিতশীলতা 
িবেশষ কের সাব র্েভৗমতব্ ঋণ গত দুই বছের েবলুেনর মেতা ফুেলেফঁেপ উেঠেছ। 
 
উঁচু সুদহােরর েক্ষেতৰ্ পণয্মূলয্, িবিনেয়াগ সংকীণ র্ এবং গৃহস্থািল খরচ বৃিদ্ধর পৰ্বণতা থােক। এিট বয্বসােক আঘাত কের, এেক্ষেতৰ্ শুধু 
কম র্সংস্থােনর সুেযােগ অিভঘাত কের না এর সেঙ্গ উপাজর্ন ক্ষিতগৰ্স্ত কের। ফেল এিট বাধাহীনভােব সিপ র্ল পয্াঁচােনা বস্তুর মেতা 
িনম্নগামী হেয় যায়। এিট সরকােরর ঋেণর েবাঝা বৃিদ্ধ কের, সরকারেক িশক্ষা এবং সব্ােস্থয্র মেতা সরকাির েসবায় খরচ কমােত বল 
পৰ্েয়াগ কের। এ অনুসাের এিট েবাঝা কিঠন েয কীভােব উিত্থত সুদহার িবিনেয়াগ, চাকির, উপাজর্ন, সামািজক সুরক্ষা অথবা কাব র্ ফুড 
বা েতেলর মূলয্ বৃিদ্ধ কের। একিট সিঠক িচন্তার িবষয় রেয়েছ, েভাক্তােদর পৰ্েয়াজনীয় পেণয্র মূলয্ বৃিদ্ধ পায়, এমনিক উঁচু সুদহােরর 
েক্ষেতৰ্। 
 
উঁচু সুদহার মূলয্স্ফীিতেক তীবৰ্তর করেত পাের, েযভােব বয্বসায় িবিনেয়ােগর খরচ কতর্ন কের। যিদও িবেশষ কের পৰ্েয়াজনীয় পেণয্র 
েক্ষেতৰ্ সরবরাহ বাধা মূলয্ বৃিদ্ধ েপেল সম্ভাবয্ভােব বয্াপক হেত পাের। 
 
আমােদর স্মরণ করা পৰ্েয়াজন একিট উন্নয়নশীল েদেশ অিধকাংশ জনগণ ঋণগৰ্স্ত থােক। ফেল দিরদৰ্ জনগণ খরেচর েক্ষেতৰ্ কৃচ্ছৰ্সাধন 
কের। যিদও দিরদৰ্ জনগণ িবিভন্নভােব আঘাতপৰ্াপ্ত হয়। েযমন চাকির এবং উপাজর্ন হারােনা, সামািজক সুরক্ষা কম েমাকােবলা এবং 
উচ্চতর সুদহার গৰ্হণ। তাই আমােদর উপলিব্ধ করা পৰ্েয়াজন েয উচ্চতর সুদহােরর মানসম্মত ওষুেধর বয্াপক সামািজক মূলয্ রেয়েছ। 
এিদেক উচ্চ সুদহােরর পৰ্ধান উপকারেভাগী, িনট আমানতকারী এবং অথ র্ৈনিতক সম্পেদর সব্তব্ািধকারীগণ িনম্নতম মূলয্স্ফীিতেত ধনী 
হেচ্ছ। 
 
ধারাবািহকভােব কায র্কর রাজসব্-আিথ র্ক নীিত সমনব্েয়র যথাযথ বয্বস্থাপনা দরকার কায র্কর আিথ র্ক এবং রাজসব্ নীিত সমনব্য় িনিশ্চত 
করার জনয্। যথাথ র্ পৰ্ািতষ্ঠািনক ও কম র্ক্ষম বয্বস্থাপনা েদেশর িবেশষািয়ত উন্নয়েনর মাতৰ্া এবং অথ র্ৈনিতক গভীরতা ও পিরেবেশর 
ওপর িনভর্র কের। 
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িদব্ধাহীনভােব একজেনর এটাও স্মরণ করা উিচত এ সামিগৰ্ক েচষ্টায় উন্নত শাসন বয্বস্থা, সব্চ্ছতা এবং জবাবিদিহতা পৰ্েয়াজন। এিট 
অিবলেমব্ এবং দীঘ র্েময়ােদ ক্ষিত করেত পাের সরকােরর ঋণগৰ্হণ এবং বয্য় বৃিদ্ধর কারেণ। নাগিরক এবং তােদর রাজৈনিতক 
পৰ্িতিনিধেদর অিধক কায র্কর, উন্নত শৃঙ্খলাবদ্ধ নীিত পৰ্ণয়ন এবং বাস্তবায়ন পৰ্েয়াজন। এেক্ষেতৰ্ চকৰ্াকারিবেরাধী এবং উন্নয়ন খরেচ 
রাজেসব্র জায়গা ৈতির করায় জনসমথ র্ন িনিশ্চত করা পৰ্েয়াজন। 
 
 

Laudable universal pension scheme 
 
The passage of the Universal Pension Management Bill, 2023 by the Jatiya Sangsad (JS) on 
Tuesday last is indeed a remarkable achievement for the country. According to the parliament-
approved Bill, all the citizens of the country aged between 18 and 50 years, if they want, will be 
able to join the pension scheme by regularly contributing a certain amount of subscription to the 
pension fund. In fact, the Bill, if and when takes effect as a law, will mark the realisation of a long-
cherished dream of the country's working people most of whom remain unprotected after their 
retirement age. Notably, people in government service or those working for organisations with 
regular wage or salary structure have post-retirement provisions for them. But that is not so with 
the nation's majority workforce, 85 per cent of whom are engaged in the informal sector. 
 
In the past, the bread earners in society would depend on their younger family members to support 
them in their old age. But time has changed and the extended family system is breaking up giving 
way to nuclear families. As a result, even after retirement, with none to look after, many old people 
have to fend for themselves. Against this background, such a law can be a lifeline not only for the 
young working population who are going to reach their retirement age within the next two to three 
decades, but also for those who have already retired from work. The approved Bill provides that 
people above 50 can also benefit from the pension scheme, if they contribute to the pension fund 
for at least 10 years. In case of the death of a pensioner, her/his nominee will get certain amounts 
of benefit. This is definitely a reassuring piece of news for the country's older population and their 
dependants. However, certain important details about the pension scheme are yet to be worked 
out. These include, for example, the amount of monthly or quarterly subscription that a prospective 
pensioner will have to pay to the pension fund or what the government's matching contribution to 
it is going to be. These points need to be spelt out clearly. Because, these are the issues of highest 
interest to the would-be clients of the pension scheme. 
 
Apart from the benefits the would-be pensioners are going to derive from the scheme, the 
government itself will also be a big beneficiary of the scheme, since pension fund will be invested 
in various profit-making activities including the government's various debt instruments like 
treasury bills, bonds and in development projects. Such investments promise to be an additional 
source of the government's income. In that case, the government's dependence on bank borrowing 
could be reduced considerably. Once operational, the pension scheme can also be of help for the 
government in other ways. For instance, a portion of the financial support that the government is 
now providing to the old people and the vulnerable segments of society under the social safety net 
programmes could be channelled through the pension scheme. 
 
There is no question that the promises the universal pension scheme holds out are immense. 
Equally, the challenges facing the government particularly regarding its implementation will be 
humongous. As expected, the universal pension scheme's success will hinge on its efficient and 



R
ES

H
EP

S 
CA

R
EE

R
 C

A
R

E 
 

 

 
 

33 

33 RESHEPS CAREER CARE । সাম্�িতক সম্পাদকীয় । ৈদিনক পিত্ৰকা হেত সংগৃহীত 

transparent management by a set of people who have the required know-how to run such 
programmes. Understandably, the cardinal virtue of those in charge, especially in the envisaged 
National Pension Authority and other executives down the line should be beyond question. 
 
 
 

How not to fall into 'middle-income trap' 
 
Bangladesh's transition from a lower middle-income economy to a developing country is yet to be 
complete. The target set for achieving that status is by 2026. There was no doubt the country was 
well on course of that target. Only the combined ill impacts of Covid-19 and Russo-Ukraine war 
have cast some doubt about a smooth sailing to the shore on schedule. But to go by the observation 
of World Bank's managing director of operations, Axel van Trotsenburg, there are reasons to be 
optimistic. According to him, achieving the middle-income status is not the issue, the objective for 
Bangladesh ought to be to attain the higher-income status. He categorically sounds a note of 
caution for the country about falling into the 'middle-income trap'. True, transition from a lower-
income economy to a middle-income one is quite a struggle but the next move up the ladder to the 
higher-income status is a gargantuan task. 
 
The WB managing director who has just concluded his three-day visit to Bangladesh on Tuesday 
made it explicit that the multilateral lender will support the country to navigate through the 
'challenging and uncertain economic times brought on' by the pandemic, Ukraine war and a climate 
change of unprecedented order. Acclaiming Bangladesh's growth and its target of doubling the per 
capita income by 2031, the high official of the WB has prescribed some measures for its 
sustainable growth. Failing to do so, the country, he warns, will finds its graduation from the 
middle-income to a higher-income status wavering in the vortex of the middle-income trap. In this 
context, he has cited the example of Argentina and Greece which could not come out of this trap. 
Then, there is the danger of an about-turn on the reverse course as a few Latin American countries 
have had the bitter taste of experiencing. 
 
It is exactly at this point that Bangladesh has to make its option clear. All multilateral agencies 
including the WB have time and again suggested institutional reform. Indeed, strengthening of 
institutions is at the heart of streamlining transparent financial management, stemming corruption 
such as bribery and money laundering and revenue generation in real terms. So far as wealth 
creation is concerned, it could be at a higher rate by at least 2.0 percentage point if only financial 
corruption could be tackled effectively, if not stopped totally. This has to be complemented by 
rational distribution of wealth so that people at the lower level of society can earn enough to 
improve their living conditions. 
 
Well, the WB's MD has then mentioned a list of must-do's which have been reiterated by both 
local and international experts. From macro-fiscal management to export diversification to 
investment in infrastructure to development of human capital ---all major issues he brings under 
the ambit of strategic planning and action. The recipe is not quite unknown. But knowing what to 
do is one thing and doing it in practical terms is a completely different matter. However, given the 
political will, the priority areas can be identified for immediate action. Developing human capital 
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is one such issue that calls for far larger investment than what is allocated now in education which 
has, according to the authorities, been radically changed to undergo a paradigm shift. In the same 
way, corruption, export diversification etcetera can be taken care of gradually in the interest of 
catapulting the country on the trajectory of higher-income status. 
 
 

Miami lesson for mosquito eradication 
 
The fight for mosquito eradication so far has been a losing battle. It may not remain so if Mayor 
Atiqul Islam of the Dhaka North City Corporation has got the lesson from his visit to Miami Dade 
County right. At least he is confident that he has found the way out of the endemic problem of 
mosquitoes' proliferation beyond control. Citing the mayor's statement, the public relations 
department of the DNCC issued a press release on Saturday last to the effect that the mayor has 
realised how the method applied so far to control mosquitoes in Dhaka is inappropriate. There is a 
clear admission that the authorities here have applied a wrong method. It has failed to eradicate 
mosquitoes and in the process a huge amount of money has gone to waste. 
 
Now on a visit under a programme of the government of the USA, the mayor leading a delegation 
of the DNCC was given a practical demonstration of the different dimensions of mosquito control 
by experts of the Miami Dade County. The emphasis on fogging to kill adult mosquitoes is 
misplaced; rather focus has to be shifted to larvae. Destroying larvae, the mayor learns, will be 
effective. Well, destroying larvae can surely be an effective way but is not rooting out the mosquito 
breeding grounds even better way of fighting the awful curse from the tiny insects? Well, in a 
messy city like Dhaka, not all breeding spots can be cleared for reasons understandable. In that 
case both larvicide and clearing of as many breeding grounds as possible are likely to be an answer 
to the problem. Then there are advanced scientific methods now either applied or under study that 
can be useful. Cytogenetic study of mosquitoes has by now developed male mosquitoes which 
when mate with their female counterparts do not produce eggs. This and there are other ways of 
neutralising mosquito breeding. 
 
It is good to learn that the mayor has a plan to set up a laboratory for detection of different species 
of mosquitoes. He is also flexible enough to have the job done at a university laboratory if possible. 
Miami Dade County, the mayor informs, has 52 species of mosquitoes and the county is at risk of 
falling victim to different kinds of mosquito-borne diseases such as dengue, chikungunia and zika 
virus all through the year. But the county has successfully averted any such crisis. 
 
The DNCC mayor has reasons to be optimistic about bringing about a discernible change in the 
fight against mosquitoes here as weather in Mimami Dade County and Dhaka are almost similar. 
He would make arrangement for video conferences between entomologists in Dhaka and those of 
the Dade County. This will help exchange the knowledge and framing of an action plan for 
eradicating mosquitoes in Dhaka. Well, experts here also can conduct a study on the life cycles of 
different varieties of mosquitoes and get the idea of limiting their breeding. So far as the Aedes 
genus is concerned, its breeding season and process are more or less known. What needs to be 
brought under scrutiny is how this dangerous variety survives in the off season. If effective 
programme can be taken against those ---and other genera --- at the time when they are most 
vulnerable, the programmes stand to succeed. 
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Addressing unemployment 
 
The International Labour Organisation's (ILO's) projection on the global employment situation for 
the 2023 is hardly encouraging. Titled, 'World Employment and Social Outlook: Trends 2023 
(WESCO trends)', the report was released on Monday focusing on job creation or the lack of it 
along with inflation, productivity and broad economic recovery or not in each country, region and 
continent separately and collectively. Against the projected global employment growth of a paltry 
1.0 per cent which is half that of the previous year, unemployment will be slightly higher by just 
3.0 million to 208 million to stay at a rate of 5.8 per cent. South Asian region's employment growth 
will also be almost half at 1.6 per cent from 3.0 per cent a year ago. So far as employment 
generation is concerned, Bangladesh's performance will be at the centre of attention for its people. 
According to the ILO report, there will be a slight drop in the country's unemployment from 5.0 
per cent in 2022 to 4.8 per cent in the current year. It can be seen either way---positively or 
negatively. Positively because, although it is a negligible recovery of just 0.2 per cent, it is after 
all a decline in unemployment at the same annual rate since 2020. If the higher number of working-
age population who join the workforce here is taken into consideration, even the 0.2 per cent drop 
in annual unemployment at this crunch time cannot be considered a dismal development on the 
labour front. The negative perspective is that this is much too inadequate for a country's healthy 
and equalitarian socio-economic order---particularly when it is poised to attain the low-income 
developing status by 2026. Significantly, despite the drop in unemployment, the rate of 
unemployment will still remain higher by 0.4 per cent over the pre-pandemic level of 4.4 per cent 
in 2019. 
 
As the free-market economy is increasingly exposing its ills in terms of uneven growth and 
atrociously unequal distribution of wealth, Bangladesh has also followed suit in that respect. The 
fact that even in the pandemic and post-pandemic periods, two-thirds of the world's wealth were 
accumulated into the hands of just one per cent of the global population is likely to be true for 
Bangladesh as well. When inflation bites and not all retrenched people succeed in getting 
employment or are forced to accept lower-paid jobs on adverse terms and conditions, the ILO 
report's underlying message becomes even more troubling. 
 
The ILO has suggested prudent government policy intervention. Well, in order to make the 
macroeconomic health as much stable as possible, governments almost everywhere have 
generously allocated stimulus packages for big businesses with hardly any corresponding return 
or facilities for workers, avenues of fresh employment or any condition for limited profits. Had 
there been such strings attached to the generous allocations, inflation would not flare like forest 
fire crippling the economy at the micro level. Big businesses were reluctant to downsize their 
operative capital and profits and governments preserved their interests instead of the small units 
and workforces. What if the small and medium enterprises could maintain their optimum operation 
and workers were provided with higher wages, and fresh hands recruited particularly in post-
pandemic recovery time? People's purchasing capacity would perhaps propel large industries and 
big businesses also to run full capacity. At least it was possible before the escalation of fuel price 
and Ukraine war. Now the only option is to realise wealth tax more than proportionate to the undue 
possessions by the rich and the superrich in the meantime. 
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Renewable energy gets a big boost 
 
It is good to know that the KfW Development bank is coming forward with €181.5 million as aid 
to Bangladesh in two very important fields. These include increasing energy efficiency and 
developing renewable-energy resources in country, and has signed two grant agreements to that 
effect with the government. This assistance could not have come at a better time, as the government 
has aggressively been pursuing ambitious targets - economic development and fulfilling the Paris 
agreement. The issue of renewable energy has been a contentious one in the country as land is a 
scarce and highly precious commodity. That said, there is a lot of potential for using photovoltaic 
systems on roofs of buildings in villages, towns and cities. 
 
With regards to increasing energy efficiency in industry, the funds will assist efforts to transform 
energy-intensive industries in the country by opening the door to concessionary loans. These will 
go to pay for the replacement of existing machinery with more energy-efficient ones. The idea is 
to reduce energy consumption in these industries, particularly at a time when energy prices are 
rising phenomenally. The other benefit from such transformation that comes through is that with 
adoption of more energy-efficient machinery, CO2 emissions will reduce considerably. The dual 
effect of this initiative, if implemented properly, will save much-needed primary energy and help 
keep check on carbon footprint. 
 
The implementing agency, Infrastructure Development Company Limited (IDCOL), has also 
adopted two programmes that will, in effect, increase the use of renewable energy sources.And 
that will also combat CO2 emissions in the overall power sector. IDCOL and Bangladesh 
Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL) will act as conduits for extending low-interest loan 
facilities to investors in the renewable energy sector. Sub-sector activities will include promotion 
of off-grid renewable energy like solar irrigation pumps, domestic biogas plants, etc. While it is 
certainly commendable that these funds are being given as grant, it begs the question why the 
government, through its own renewable body SREDA isn't spearheading the renewable issue on a 
much grander scale. 
 
Yes, the multi-million Euro aid package will certainly help, but obviously, much greater emphasis 
is needed at policy level. The rooftop solar programme should be made mandatory for all 
government buildings to start with, particularly in urban centres like Dhaka and Chittagong. Once 
this is done, only then can authorities demand the same from the private sector and permanent 
residents of cities to follow suit. Similarly, there is no need to explain in detail the benefits of the 
solar pump for agricultural purposes. IDCOL has had some success with the technology, but as it 
costs a few hundred thousand Taka to install one, matching funds should come from the 
government to expedite the process. With diesel prices rising around 50 per cent in one go, solar 
irrigation makes much more sense from an economic point of view. 
 
While the benefits of these systems are well understood, some systems are still lagging behind. 
For off-grid photovoltaic systems to really take off, we need "mini-grids" that can take energy 
produced by the solar systems when not being used in homes, for agriculture or elsewhere. The 
need to move away from fossil fuels wherever possible should be pursued and funds need to be 
committed nationally as part of the transformation process. With nearly 95 per cent of the general 
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populace now having access to the national grid, it has become more imperative than others that 
the grid part of the renewable eco-system is invested in. 

 
BB's green refinancing scheme 

 
The refinancing programme recently announced by the Bangladesh Bank (BB) could be singled 
out for its thrust on a critical issue --- greening of entrepreneurship. Clearly, the central bank's 
initiative has been prompted by the global tendency to go green in every sector of life, including 
that of industries and technology-based agriculture. As reported in the media, the BB has put its 
refinancing package's monetary value at Tk 50 billion. The sum is aimed at promoting green 
industry in the export and production sectors. The essence of the BB's refinancing carries a 
universal appeal and a timeless significance as well. 
 
Under the scheme, the so-called green entrepreneurs in the country will be entitled to get loans at 
a 5.0 per cent interest, a BB circular says. Globally, the thrust is on making the production units 
green. Bangladesh, albeit in a small way, has been taking initiatives in that direction. Its readymade 
garment sector has now 117 US Green Building Council Leadership in Energy and Environment 
Design (LEED)-certified green factories. The number is the highest in the world. These green units 
have lower operational cost, though their building cost is higher than that of conventional factories. 
The green factories help cut down energy use by around 40 per cent and water consumption by 
more than 30 per cent. They also release less carbon dioxide. 
 
In order to supplement its refinancing scheme, the Bangladesh Bank created a similar fund titled 
Green Transformation Fund worth US$200 million in 2016. The size of the fund became bigger 
through the addition of 200m euros in 2020. Ostensibly, it's a back-up of the main scheme. The 
fund is designed to finance procurement of capital machinery and related paraphernalia meant for 
putting into effect green industrialisation. It's a hard truth that disbursement from the above funds, 
however, has been slow. In line with the fast approaching small and large climate disasters, 
weathermen are unanimous on the point: the world, the poorer countries in particular, cannot afford 
to undermine the green issue. It's also true the multi-pronged struggles to attain an all-round 
greening require large amounts of money at national levels. It's only after the local initiatives, can 
the world dream of a global camaraderie in attaining success in its green mission. 
 
These are, indeed, the signs of new times that humanity lately has not been confined to its day-to-
day activities to go green. They have also included different other sectors related to their hazard-
free survival. Those include efficient use of water expanses, water conservation and management, 
waste management, resource efficiency and recycling, renewable energy, heat and temperature 
management and many other localised areas. In the fast-expanding sphere of the greening efforts, 
the industrial sector doesn't lag behind. Following their peers in the developed countries, 
entrepreneurs in Bangladesh, too, have lately focused on making their industrial production 
processes environment-friendly. They love to call these products green. Ranging from textile 
production, RMG in particular, to that of the automated ones, the country's entrepreneurs are 
apparently eager to go green. The BB's refinancing scheme will go a long way in helping 
Bangladesh realise its green dream. 
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	অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে সরকার দ্রুত সুনির্দিষ্ট সংস্কার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সবার জন্য উন্মুক্ত বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করছে, যেখানে সরকারের ভূমিকা অনুঘটকের, নিয়ন্ত্রকের নয়। নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধকে ন্যূনতম একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে; সরকার সুষম গতিত...
	বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হলে আগে দেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশী বিনিয়োগকারীদের দেখে বিদেশীরা এগিয়ে আসবেন। তাদের মনে আস্থার সঞ্চার করতে হলে বাংলাদেশীদের স্বদেশে বিনিয়োগের উদাহরণ তুলে ধরতে হবে। অথচ ২০২২ সালের শুরুতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রী...
	অবকাঠামোগত সমস্যা তো আছেই। এগুলোর মধ্যে বিদেশীদের ডেকে এনে বিপদে ফেলতে কার মন চায়! বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) থেকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় ৫০ ধরনের সেবা দেওয়া হয়। এতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা কিছুটা কমলেও মাঠপর্যায়ের সেবা পেত...
	এর জন্য দেশী উদ্যোক্তাদের পুঁজি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কার্যকর সুযোগ করে দিতে হবে। প্রকৃত অর্থেই, বাংলাদেশে টেক্সটাইল, চামড়াজাত সামগ্রী, ইলেকট্রনিকস দ্রব্য, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কাঁচা পাট, কাগজ, রেশম শিল্প, ...
	পৃথিবীব্যাপী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পিরামিডের ভিত্তিভূমিতে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে শিক্ষাকে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা নির্ধারিত হয়েছিল (অণুচ্ছেদ ১৭) । আইনত দেশের প্রত্যেক...
	স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ রাখেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেন। এছাড়া দেশের বিদ্যালয়বিহীন এলাকার ...
	এ জরিপে এসেছে বাংলাদেশের ৫০% এর বেশি শিক্ষার্থী বাংলাই পড়তে পারেনা। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা তার চাইতেও বেশি। দেখা যায় ৩য় শ্রেণির ৬০% ও পঞ্চম শ্রেণির ৭০% গণিতে কাঙ্ক্ষিত অর্জন করতে পারেনি। এসব অর্জনের আবার ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে ভিন্নতা হয়েছে। আছে স্কুলের ধ...
	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বহুধারায় বিভক্ত। একই কারিকুলাম ও একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে ব্যক্ত হলেও এ ব্যাপারে অগ্রগতি সামান্যই। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাইরে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫৩০০০। এসবের মধ...
	সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মিত হলেও দেখা যায় স্কুলে যাতায়তের সড়কটির বেহাল দশা থাকাতে নতুন অবকাঠামোর পরিপূর্ন উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছেনা। উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ...
	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় একটা বড় সংখ্যক বিদ্যালয়ের মাঠ নেই। অনেক বিদ্যালয়ের ...
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাম্য অনুপাত এখনো অর্জন করা যায়নি। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অনুপাত হওয়ার কথা ১:২০ যা বাংলাদেশে ১:৫৪। এ অনুপাত নিয়ে শ্রেণীকক্ষে তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে আলাদা যত্ন নেয়া কঠিন। নতুন করে নির্মিত ভবন...
	দারিদ্র্যতাকে শিক্ষণ ফল অর্জনে একটা বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমিষ ও ক্যালরির চাহিদা পূরণ না হলে একজন শিশুর মানসিক ও শাররীক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয় । অপুষ্টি ও ক্ষুধার কারণে শিক্ষার্থিরা ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারেনা। প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্...
	বেশিরভাগ স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি থাকলে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষণ অগ্রগতি মূল্যায়নে তাদের অংশগ্রহণ কম। এক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যেতে পারে। শিক্ষা কার্যক্রমে নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা আনতে স্থানীয় এনজিও, মিডিয়া ও শিক্ষা গবেষকদের যুক্ত করা যেতে পারে...
	প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের প্রতি আলাদা মনোযোগের কোন বিকল্প নেই। স্থানীয় উদ্যোগে তাদের জন্য বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বেছশ্রমের উপর ভিত্তি করে একটি রিসোর্স পুল গঠন করা যেতে পারে যারা পিছ...
	উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জ্ঞানার্জনের মূলভিত্তি তৈরি করে। সে কারণে, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুসংগঠিত করে প্রগতিশীল, বিজ্...
	২০০৬ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন- এই ৪টি দেশ নিয়ে ‘ব্রিক’ গঠিত হয়েছিল। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তির ফলে এটি ‘ব্রিকস’ নাম ধারণ করে। বিশ্ব জিডিপির ২৩ শতাংশ এবং বিশ্বের জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ এখন এ জোটের। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্যের ১৬ শতাংশের বেশি...
	এবারের সম্মেলনের স্লোগান ছিল- ‘ব্রিকস অ্যান্ড আফ্রিকান সলিডারিটি’। অর্থাৎ ব্রিকসের সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার বিষয় ছিল। সেই দিক বিবেচনায় আফ্রিকার দেশ মিসর ও ইথিওপিয়াকে সদস্য করা হয়েছে। আবার তেলসমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও...
	জি-৭ জোটে যে ৭টি শক্তিশালী পশ্চিমা দেশ আছে, এর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো ব্রিকসের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। কিন্তু জি-৭ জোটকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থান ব্রিকস এখনো তৈরি করতে পারেনি। কারণ ব্রিকস জোটে যেসব দেশ আছে, সেগুলো বিশ্ববাণিজ্যে এখনো শক্তিশালী হয়ে ওঠ...
	তবে এই সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা খুর বেশি আশাবাদী নয়। কারণ পশ্চিমা দেশগুলোর কাছেই এখনো ক্ষমতা রয়েছে। চীন এখনো খুব বেশি প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে ব্রিকসকে এমন একটি সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়; যার ফলে পশ্চিমা দেশগুল...
	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ আগস্ট ব্রিকসের ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’-এর সদস্য হিসেবে ফ্রেন্ডস অব ব্রিকস লিডারস ডায়ালগে (ব্রিকস-আফ্রিকা আউটরিচ ও ব্রিকস প্লাস ডায়ালগ) বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। ব্রিকসকে বিশ্বের একটি বহুমুখী বাতিঘর হিসেবে দেখা...
	২৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিল, মোজাম্বিক, তানজানিয়া ও ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়; যা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী কর...
	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৩ সালের জুন মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বৈঠকে যোগ দেয়ার ফাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গে বৈঠকের সময় ব্রিকসে বাংলাদেশের যোগ দেয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর পরিপ্রে...
	ভারতের ব্রিকস সম্প্রসারণের বিষয়ে পিছপা হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে নতুন সদস্যপদ পাওয়া রাষ্ট্রগুলো যদি চীনের বলয়ভুক্ত হয়ে পড়ে। যারা সমতা বজায় রেখে বৈশ্বিক পর্যায়ে ও ব্রিকসের কাঠামোতে কাজ করতে সক্ষম, তাদেরই এবারের সম্মেলনে ব্রিকসের সদস্যভুক্ত করা হয়েছে বলে...
	ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বহুল প্রত্যাশিত জি ২০ সম্মেলন। এই সম্মেলনকে ঘিরে জি ২০ সদস্যভুক্ত দেশসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহেরও আগ্রহ ও লক্ষণীয়। এর কারণ জি ২০ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বহু পাক্ষিক বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস...
	এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে,‘‘চেতনায় এক পৃথিবী এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ।’’ মূলত দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের বৈঠকের ‘‘ এক বিশ্ব, এক পরিবার, ভিসা মুক্ত ’’ বিশ্ব গড়ার স্লোগান দিয়ে আসছিলো। এ কারণে পুরো বিশ্বের দৃষ্টি ও আগ্রহের ...
	দিল্লির ঐতিহাসিক প্রগতি ময়দানের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার ‘ভারত মন্ডপম’-এ এবারের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন জি-২০ এর সদস্যসহ বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশের শীর্ষ নেতা। আমাদের সৌভাগ্য সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে...
	জি-২০ এবারের সম্মেলন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, করোনা মহামারির ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর পরই যখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট প্রবল হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ, বিভিন্ন মহামারিসহ ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে সৃষ্ট বৈষম্যের...
	সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লিতে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্য নেতারা। সম্মেলন চলাকালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্মেলনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদ...
	এই মূর্তিটিই বিশ্বের দীর্ঘতম ও গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই তৈরি করা হয় দীর্ঘতম নটরাজ মূর্তি। এছাড়াও অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবে এআই নির্মিত অবতারও। ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ নামের এক প্রদর্শনী চলে ভারত মন্ডপে। সেখানে ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। একেবার...
	জি-২০ এর সদস্যসহ বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশের শীর্ষ নেতা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি দেশ এবং ১৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানসহ বিশ্বের প্রায় ১৪০ দেশ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়। জি-২০ এর সদস্য দেশের মধ্যে রয়েছে-আর্জেন্টিনা, অস্ট্র...
	পর্যবেক্ষক দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জি-২০র সদস্য না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এই শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছে। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ লোগো প্রকাশ করে ভারত। লোগোতে সাত পাপ...
	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী সংহতি জোরদার করার ও বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। শীর্ষ সম্মেলনে তার চার দফা সুপারিশে এই আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনে তিনি ‘ওয়ান আর্থ’ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়া...
	প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সব মানুষেরই উপযুক্ত জীবন-যাপনের সমান অধিকার থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক সম্প্রদায় ভুলবেন না এবং তাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে...
	অলোক আচার্য: বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই এক অস্থির সময় পার করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব রাজনীতির বহু হিসাব-নিকাশ বদলে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে অর্থনীতি, সামরিক সক্ষমতার হিসাব। এই যুদ্ধ এখনো চলছে। যুদ্ধ যে মূলত দীর্ঘায়িত হতে যাচ্ছে সে অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্...
	সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিকস নিয়ে বেশ জোরেশোরে আলোচনা হয়েছে। এর কারণ ব্রিকসের সম্প্রতি শেষ হওয়া সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা এবং আগ্রহ প্রকাশ। প্রথমত এই জোট সম্পর্কে একটু জানা দরকার। ব্রিকস হলো বিশ্বের পাঁচ উদীয়মান এবং সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ...
	এটি বিশ্বের অন্যতম একটি জোট হিসেবে প্রকাশিত হবে। এখন জোট গঠনের ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার সাথে সাথে নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষা করা। বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য দিক মিলিয়ে আমের...
	ব্রিকসের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যদি পশ্চিমা বিশ্বের বিপক্ষে দাঁড় করানো যায় তাহলে সেটি একটি শক্ত অবস্থান হবে। কিন্তু এখানে অন্যান্য অনেক দেশেরই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এবং রাশিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ভারসাম্য নীতি মেনে চলছে। কিছুটা কম বা বেশি হ...
	২০১৯ সালের পর এবারই প্রথম সশরীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদস্য বাড়াতে চীন ও রাশিয়ার মনোভাবও ইতিবাচক ছিল। এর অর্থ হলো এখন এই জোটকে আরও প্রসারিত করতে চায় তারা। আবার বিভিন্ন দেশের আগ্রহও ছিল চোখে পড়ার মতো। এবারের ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে ৪০টি দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছিল...
	দেশের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মধ্যে এমন প্রবণতা দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ালেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না করা...
	দুই. দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির অগ্রদূত তরুণ সমাজ। তাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যত। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এত তরুণ নেই। ইউরোপের দেশগুলোতে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ এখন তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী তরুণদের সুয...
	তিন. বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষিত তরুণদের অনেকে মনে করে, দেশের বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ স্বার্থপর। তারা কেবল ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে কাজ করে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে কেউ রাজনীতি করে না। তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করে। অনেকে মনে করে, ‘মাফিয়াতন্ত্রের কাছে জিম্ম...
	চার. আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই এমন যে, ভুল স্বীকার দূরের কথা, রাজনীতিকরা বিশেষ করে ক্ষমতায় যারা থাকে তারা যেন সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। তারা যা খুশি তা করতে পারে। এর ফলে যা হচ্ছে, রাজনীতি জনসেবার পরিবর্তে আত্মসেবায় পরিণত হয়েছে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ অতল ...
	দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ভোক্তাদের জীবন ওষ্ঠাগত। বাজারে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, রান্নার গ্যাস, পেঁয়াজ, শাকসবজি থেকে শুরু করে এমন কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নেই, যার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে না। দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীন ও লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে সত্য...
	অর্থনীতিবিদরা মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। কারণ, মুদ্রাস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় এবং জীবনমানকে দুর্বিষহ করে তোলে। মানুষ একসময় হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং সামাজিক অস্থিরতা বে...
	দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা চরম মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির কারণে ২০২২ সালে দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে গিয়েছিল। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৭৩.৭ শতাংশ রেকর্ড করা হয়। আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় জ্বালানি ...
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